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শ্ৰশ্ৰীগুরু-গৌরাঙ্গোঁ জয়তঃ 


শ্রীশ্ীপ্রেমাবিবত 


প্রীগৌরপার্ধদপ্রবর 
গ্রীল ভ্ঞগছ।লক্ পণ্ডিত বিরচিতঃ 


শীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রচারিত, 


জ্রীচৈতগ্যমট ও তৎশাথ। এ/গৌড়ীয়মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা 
প্রভুপাদ ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 
প্রেন্ঠ ও অধস্তন আচার্য 
ভাগবত-পরমহংস শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত 


সপ্তম সংস্করণ 
পুনমু'দ্রণ--গ্রীগৌরাবি9াব তিথি, ৪৯৭ শ্রগৌরান্দ ৷ 
(ভিক্ষা ৩-** টাক! ) 


(৪) শ্রীপ্্রীপ্পেমবিবর্ত 


এই 'প্রেমনিবর্ত'-গ্রন্থে সেরূপ ক্রম নাই। 


শান্গকার স্বয়ং 
বলিতেছেন; 


“যখন যাহা মনে পড়ে গৌরান্র-চরিত ৷ 
তাহা লিখি হইলেও তভ্রম-বিপরীত ॥”- প্রেমবিবর্ত। 
গ্রন্থকার কোনপ্রকার কষ্টকল্পনা বা চেষ্টাদ্বার৷ লীলা*্মরণপূর্বক 
এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাহার স্মৃতিতে শ্রীপ্রভুর যখন যে 
লাল! উদিত হইত, তিনি তখনই তাহা লিখিয়া রাখিতেন। 
“চৈতন্যের লীলাকথা যাহা পড়ে মনে । 
লিখিয়া রাখিব আমি অতি সংগোপনে ॥”-- প্রেমবিবর্ত । 
এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন-- 
“নি? প্রাণ-গৌরপদে সর্ববাঙ্গে পড়িয়। | 
এ “প্রেমবিবর্ত' লিখি ভক্ত-আজ্ঞা পাণয়া ॥৮-_ প্রেমবিবর্ত । 
গ্রন্থকার শ্রীনীলাচলে আ্রীমন্মহাগ্রভূর নিকটে বাস করিতেন । 
যখন “প্রেমবিবর্ত'-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন প্রভুর অন্তরঙ্গ 
পার্ধদ বন্ধু ভক্ত শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি প্রভু তাহাকে 
তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞানা করিলেন = 
* ক্ষ “কি লিখ পণ্ডিত?” 
উত্তরে ‘পণ্ডিত জগদানন্দ' প্রভু বলিলেন, y 
একি » “লিখি তাই, যাহাতে পীরিত।”= প্রেমবিবর্ত। 
স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিলেন, যদি তাহাই হয় এবং কিছু 
লিখিতেই হয়, * * “তবে লিখ প্রভুর চরিত। 
যাহা পড়ি’ জগতের হ'বে বড় হিত ৷?” 


্রন্থ-প্রবেশ [e] 


উত্তরে পণ্ডিত বগিলেন,=- 

* * “জগতের ভিত নাহি জানি । 

যাহা যাহাঁ ভাল লাগে তা’ই লি’খে আনি 1 প্রেমবিবত | 

পণ্ডিতের প্রীতিপূর্ণ উত্তর শ্রবণে স্বরূপপ্রভ অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়া তাহাকে গ্রন্থরচনার অবকাশ প্রদানগৃধক সেস্থান ত্যাগ 
বরিলেন। তখন পণ্ডিত একাকী শ্রীনহা প্রভুর শ্রচরণকমলদয় 
ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রভুর সঞ্দে থাকিয়া যে সকল 
সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহ! তাহার ভাবার 

“কিছু কিছু লিখি তাই নিজ মনোরঙ্গে 1”-- প্রেমবিবর্ত | 

গ্রন্থরচণাকালে তাহার, - 

“নুন কাদে, প্রাণ কাদে, কীদে দুটা আখ 1 - প্রেমবিবর্ত। 

গ্রন্থকার ও গ্রীনম্মহা প্রভু গ্রন্থকার এ্রমন্মহাপ্রভুর বাল্য- 
সহচর ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। দুইজনে প্রপঞ্চে প্রকটাবস্থায় বে 
‘কোন্দল’ (কলহ) বা বাম্যভাবের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন তাহা 
বাল্যাবস্থাতেই স্ষৃতিলাভ করিয়াছিল । তিনি এই গ্রন্থে 
বলিতেছেন) 

"একদিন শিশু কালে, ছু'জনেতে পাঠশালে, 

কোন্দল করিনু হাতাহাতি ।৮ 

ফলে = 

“মায়াপুরে গঙ্গা তীবে, পড়িয়া দুঃখের ভারে, 

কাদিলাম একদিনরাতি ॥* 

প্রাণপ্রিয় জগদানন্দের এই মবস্থা-দর্শনে_ 

“সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত, 

গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া । 


[৬] শ্রীশ্রীপ্রেম বিবর্ত 


ডাকেন -- জগদানন্দ ! আভিমান বড় মন্দ, 
কথা বল বক্রতা ছাড়িয়া ॥ 

* *% চল চল, নিশা অবসান ভেলা, 
গৃহে গিয়া করহ ভোজন। 

তব দুঃখ জানি” মনে, ছিলাম আমি অনশনে, 


শষ্য ছাড়ি’ ভূমিতে শয়ান ॥”  প্রেমবিবত। 
_ এই বলিয়া সহচরের অভিমান দুরীভূত করিয়া আমন্মহাপ্রত 
তাহাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন এবং তাহাকে সন্তোষপুর্বক 
খাওয়াইয়া শোয়াইলেন। প্রাতঃকালে শ্রীশচীদেৰী তাহাকে 
দুধভাত! খাওয়াইয়া পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পাঠশালার 
পাঠ শেষ হইলে, জগদানন্দ স্বগৃহে গমন করিলেন । শ্রীমহাগ্রড় 
তাহার বাসস্থানে যাইয়া আনন্দে ভোজন করিলেন । 
তখন 5 
“কোন্দলের পরে প্রেম, হয় যেন শুদ্ধ হেম, 
কত সুখ মনেতে হুইল । 
প্রভু বলে, - এই লাগি’, তুমি রাগো, আমি রাগি, 
পরস্পর প্রেমবৃদ্ধি ভেল ॥৮-- প্রেমবিবর্ত। 
গৌর-জগদানন্দে এই যে কোন্দল, ইহা জড়জগতের ঈর্ষা-বা 
্বার্থাভিসন্ধিমূলক ছুই শিশুর বা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন্দল অথবা. 
মংপরভা নহে, ইহা শুদ্ধপ্রেমের অভিনযমাত্র ; এই অভিনয়ে 
ইন্ড্রিযতর্পণ নাই--আত্েন্দ্িঃগ্রীতিবাঞ্া নাই । এই অভিনয়ে 
অ.ভনেতা সয়ং শ্রীকৃষ্ণ । শ্ৰীকৃষ্ণ গ্রীদ্বারকাধ।মের লীলায় সত্য- 


গ্রন্থ-প্রবেশ [৭] 


ভাদার সহিভ ঘে বাবহার কবিয়া থাকেন, অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দ্ন 
এক্ষণে গ্রীগৌরসুন্দরকূপে পঞ্জিত জগদানন্দের সহিত সেই ব্যবহার 
করিতেছেল। 
“পণ্ডিত জগদা৷নন্দ প্রভুর প্রাণস্বরূপ । 
লোকে খ্যাত যি'হো সত্যভামার স্বরূপ 1” ( চৈঃ চঃ অঃ ১* ) 
“জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাটভাব ৷ 
সত্যভামা প্রায় প্রেম বালান্বভাব 6৮ ( চেঃ চঃ অঃ ৭) 
শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের মধ্যে কুক্সিণী প্রভৃতি 'দক্ষিণম্বভাব+- 
বিশিষ্টা এবং সত্যভামাদি 'বান্যন্বভাববিশিষ্টা ।  দক্ষিণ-ন্বভাৰে 
কৃষ্ণের নিকট সর্বদা সঙ্কোচ ও ভীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং বামাস্বভাৰে 
সব্বদ। কলহময় ব্যবহার করায়। শ্রমন্মহাপ্রভূর লীলাতে সত্যা- 
ভামার বাম্যব্যবহারের অভিনয় "পণ্ডিত জগদানন্দের ব্যবহার 
পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান । 
| পণ্ডিভ ( জগদানন্দ )-- 
“বার বার প্রণয়-কলহ প্রভু-সনে 1: 
আন্যোন্যে খট মটি চলে দুই জনে ৪৮ ( চৈঃ চঃ অঃ ৭-) 
শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বা প্র উর কিরূপ 
প্রিয় ও অন্তরঙ্গ, ভাহা শ্রীচৈতন্যচত্তিতামৃতের বহুস্থানে বিস্ত ত- 
ভাবে'বণিত আছে। ভন 
“প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ । 
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ!” ( চৈঃ চঃ অঃ ১৯) 
“জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা । 
জগদানন্বের সৌভাগ্যের তেইই উপমা ॥৮ (চৈ: চঃ অঃ ১৩) 


[১] বিষিয়-সুচী 


৯1 ঘুন্তালৈেৱাগা--বৈরাগা দুই প্রকার ফন” ও যুক্ত, 
শুদ্ধ বৈরাগ্য দূর করা কর্তপা, স্বৃতরাং যুক্তবৈরাগা কর্তব্য । 
পৃঃ ২৪--২৭ 
১০1 জাতিনুঘ-কুল ও ভজনযোগাতা, কুলাভিমানি 
অভক্ত, অভক্ত বিগ্র অপেক্ষা ভক্ত মুচি শ্রেষ্ঠ, বিষয়ে রাগদেষ 
বর্জনীয়, অভিমানহীন দীনের প্রতি ভগবানের দয়া, অভিমান ত্যাগ 
শিত্যানন্দের দয়া-সাপেক্ষ ৷ পূঃ ২৮-২৯ 
১১। ববদ্বীপ-দ্লীপন্র-শ্রীনবদীপ বৃন্দাবন অভিন্ন, গৌর- 
অৱতারের হেতু, গৌরের ভজন-প্রণালীভে কৃষ্ণভজন, আচা 
বর্ণাশ্রমে আবদ্ধ নেন, অসদৃগুরুগ্রহণে সবনাশ। পুঃ ৩০--হ১ 
১২। টবম্ঃব-মহিযা-_কষ্চতক্তি ও তীর্থ, সাধুসঙ্গের ফল, 
প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত, মধাম ভক্ত, উত্তম ভক্ত, উত্তম ভক্তের 
বিষয়-স্বীকার-_তাহ।র ইন্দরিয়বৃত্তিপরিচালন, তীহার কর্ম দেই- 
* ষাত্রার্থে মাত্র»-কামের জন্য নহে, হরিজন- দেহাত্ববুদ্ধিহীন- 
সবভূতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, ভক্ত ত্রিতাপমুক্ত, উত্তম ভক্তের অন্যান্য 
দক্ষণ । পৃঃ ৩২--৩৫ 
১৩। গৌরদর্শনেন ব্যাক্ুলতা__- পৃঃ ৩৬-৩৭ 
১৪। বিপরীত বিবৃত লবদ্ধীপ-দর্শনে বৃন্দাবন দর্শন ৷ 
পুঃ ৩৮--৩৯ 
১৫। শ্রানবদ্রীপে পুর।হৃ-আীলা।__ গৌরা ্গগ্রসাদ, গাদীগাছ। 
গ্রামে গমন, তথায় গোপগণের সেবা, ভীম গোপ, গোৌরাঙ্গের 
ভীমের গৃহে গমন ও ক্ষীরভোজন, ‘গোরাদহ’ দহে নত্র, নক্র 


বিষয়-সগী [১১] 


নহে দেবশিশু, . নক্ররূপী দেবশিশুর পূৰ বিববণ, দেবশিশুর 
স্বণ, দেবশিগুর স্ববূপ-প্রাপ্ঠি ও স্বপ্কানে গমন, গোরাদহ-দর্শনের 
ফ্ল। পৃঃ ৪০-৪৫ 


১৬. পীৱিভী কিন্মপ--শ্রীরখুনাথদাস গোস্বামীর প্রশ্ন, 
প্রীতি তত্ব কি :--উত্তর, কুষ-প্রেম। ব্রজগোপীবাতীত প্রীতি 
ববো না, সহজিয়ার প্রীতি, রায় রামাননের প্রতি, প্রীতি শিক্ষায় 
অধিকার কাহার ? স্ত্রী পুকব-বুদ্ধি থাকিতে প্রীতিলাধন অসম্ভব, 
জড়েতে এই ভাব মারোপনরক--কলির ছলনা, প্রীরঘুনাথে-প্রতি 
গ্রামন্মহাপ্রভূর আজ্ঞা, মর্কট-বৈরাগী, বিশুদ্ধ বৈরাগী 


পুঃ 3৬-৫৪ 


৷ ভন্কুতেছে আচালুভেদ- ভজ্জনবিহীন ধর্ম কেবল 

কৈতব, সম্বন্ধজ্ঞানলাভ ও ঘুক্ত-বৈরাগা আশ্রয়, গৃহী ও গুগতাগী 
বৈষ্ণবের আচার, গুচস্থ বৈষ্ণবের কৃত্য, গৃহতাাগী বা বৈরাগী 

বৈষ্ণবের কুতা, বৈষ্ণবের ও ie শুন্ধ-ভক্তের বাধাকুষ্ণসেবা, 
অন্তরক্ষ-ভক্তি দেহে নহে--আত্ু ই পুরুষ আর সব প্রকৃতি, 

গৃহস্থ ও স্বধর্ম, কৃষ্ণস্মুতি-বিধি, কৃষ্ণ- ভিন শ্লীঅচাতগোত্র 

ও স্বধর্ম, প্রবন্ত, সাধক, লিদ্ধ, আরোপ, ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি, 


আরোপসিন্ধা ভক্তি-_কনিচ্াধিকারীর, কৃষ্ণার্চন,  তত্ববোধে 
শ্রীযুক্ত পূজা আরোপনিদ্ধার মূলতত্ব. সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি, স্বরূপ-সিদ্ধা 
ভক্তি, ত্রিবিধা ভক্তির ত্রিবিধ-ক্রিয়া। পুঃ ৫৫-৬৪ 


[১২] বিষয়-সুচী 


১৮। শ্রএকাদশী-গ্রক্ষেত্র ভ্রীএকাদশী, শ্রীমহা প্রভুর 
বিচার, শ্রীনামভজন ও একাদশী এক । পু: ৬৫ - ৬৮ 

১৯। নামন্নহসাপটনা-- উনামই একমাত্র ও শ্রেষ্ট সাধন, 
স্রনামকীর্ত্তন কি? --উচ্চারণ, জপ ও কীর্তন, বীর্তঘন সধথ। ও 
সর্বদ! কর্তব্য, ভক্তিহীন শুভকার্ধ ত্যাজা, নামে সর্ধপাপক্ষয়, 
কর্ম প্ৰায়শ্চিত্তে বাসনা নষ্ট হয় না, বাসনার মূল অবিষ্যা ভক্তিতে 
বিনষ্ট হয়, নামের ফল, নামাপরাধ, শ্রীনাম-নামী একই তত, 
নামাপরাধ হইতে মুক্ত, সাধুনিন্দা, কৃষ্ণ সবেশ্বর, শিবাদি তাহার 
অংশ, গুরু-কর্ণধারের অনাদর, শ্রুতিশান্ত্রে অনাদর, নানে 
কল্পনাবুদ্ধি, নামবলে পাপবুদ্ধি, নামে অর্থবাদ, এই সব অপরাধ- 
বর্জনে নামের কৃপা, সর্বশুভ-কর্মমপ্রাকৃত, শ্রীনাম উপায় ও উপেয়, 
দীক্ষাকালে আত্মনিবেদনে সর্ব-পাপক্ষয়, সেবাপরাধ, সব্বদ! 


নামাপরাধ বর্জনীয়, অপরাধ বর্জন না করিয়া নাম করা মৃঢুতা, 
সাধকের নামাপবাধ বর্জনোপায়, নামই উপায়, অপৎসঙ্গ-তাগপুরক 
নামগ্রহণ, নামরহস্তপটল-প্রচার, নামাচার্য ঠাকুর হরিদাসের 
আন্ুগত্যে শ্রীনামভজন । পুঃ ৬৯ _ ৮৭ 

২০। আায়-ম্রছিঘা-নাম সবপাপ-বিনাশক, ত্রতাদি নামের 
নিকট তুচ্ছ, সঙ্কেতে বা হেলায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নামগ্রহণে 
প্রারন্ধ অপ্রারক্ধ সমস্ত পাপনাশ, দ্রোহকারীর মুক্তি, কোটি 
প্রায়শ্চিত্ত নাসতুল্য নহে, নামগ্রহণকারীর পাপ থাকে না, নামে 


সর্বরোগ নাশ হয়, নামে মহাপাতকীও পংক্তিপাবন হয়, ভয় ও 
ঘগু-নিবারণ। পৃঃ ৮৮১১৪ 


স্্রীপ্ুর-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


গ্রীন্রীগ্রেষবিব্ত 


প্রথম আব) 
মঙ্গলাচরথ 


রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহন দিনী শকিরস্মা- 


চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তন্বয়ঞ্চৈকামাপ্তং 
রাধাভাবদ্ুতিস্সুবলিতং নৌমি কৃম্ণস্বরূপম্‌ ॥ 


শ্রীরাধান্কৃষ্ণতত্ব_ 


সাখগ্ড অদ্বয়-জ্ঞান সর্বসত্সার । 

সেই তত্বে দণ্ড পরণাম বার বার ॥ 

সেই তত্ব কভু দুই রাধাকৃষ্ণরূপে । 

কু এক্‌ পরাৎপর চৈতনান্বরূপে [| 

তত্ব বস্তু এক সদ! অদ্বিতীয় ভায় । 

বস্তু বস্তুশক্তি মাঝে কিছু ভেদ নাই 
ভেদ নাই বটে, কিন্ত সদা ভেদ তায় । 
‘ভেদাভেদ অবিচিন্ত্য’ সর্ব-বেদে গায় ॥ 
বস্তুশক্তি চিৎ-স্বরূপ ভাবেতে সন্ধিনী। 
ক্রিয়াতে হলাদিনী তাই ব্রিতাবধারিণী ॥ 


ভি 


শ্রীপ্ীপ্রেমবিবর্ত 


বন্তশক্তিদ্বানে বন্ত দেয় পরিচয় । 
বগ্তণক্তি ক্রিয়াযোগে সর্ব সিদ্ধি হয় ॥ 
অখণ্ড বস্তুতে ভাব ক্রিয়া! নিত্য হয় । 
শক্তি শক্তিমান্‌ বস্তু তবু পুথক্‌ নয় ॥ 
হয:দিনী বস্তুকে দিয়া দুইটী স্বরূপ । 
ত্রন্গে রাধাকঞ্চলীল। করায় অপরূপ ॥ 
রাধা-বুঝ প্রণয়ের বিকৃতি হলাদিলী । 
আবিচিন্ত্য শক্তি রাধা কুষ-উন্মাদিনী ॥ 
অঘটন ঘট।ইতে ধরে মহাশক্তি ৷ 
নিধিকারে করিয়াছে বিকার অনুরক্তি ৷ 


দু তাকিকর অগোচর ; ক্ষ্ণক্কুপাসাপেক্ষ 
এবে এক উঠিল অপূর্ব পূর্বপক্ষ ৷ 
ভাকিক না বুঝে যদি চিন্তে বর্ষ লক্ষ ॥ 
কু যারে কুপা করে সেই মাত্র জানে । 
লক্ষধ্ষ চিন্তি তাহা না বুঝিবে আনে ॥ 
রাঁধ। কৃষ্ণ- প্রণয়ের বিকার হলাদিনী | 
প্রণয়ের পুরে, জন্মে চিত্ত-উন্মাদিনী:॥ 
রংধাকুষ্ণ দুই হ'লে হয় ত’ প্রণয় । 
গুণয় হইলে তবে বিকার ঘটয় ॥ 

ছুই দেহ হ'বার আগে বিকার না ছিল:। 
তবে একরূপ দুই কেমনে হইল ॥ 


মঙ্গলাচরণ 


হলাদিনী হইতে হয় ছুই দেহ ভেদ । 
কোথা বা হি ছিল হইল গ্রন্থে 1 
এই প্রশ্নের একমাত্র আছে ত’ উত্তর । 
দেশকালাতীত কুষ্ণতন্ব নিরন্তর ॥ 


অপ্রাকৃত তত্ব ছেশকালাদির লিচাল নাই 


প্রকৃতির মধ্যে দেখ কালের প্রভাব । 
ভূত-ভবিষ্যতের বুদ্ধি তাহার স্বভাব ॥ 
অপ্রাকৃত তন্বে ভূত ভবিষ্যৎ নাই । 
নিত্য-বর্তমান তথা বলিহারি যাই ॥ 

ৰাঙ মনের আগোঁচর অপ্রাকৃত-তদ্ ! 
ৰণ্তে আইসে দোষ এই মাত্ৰ সত্য ॥ 
অপ্রাকৃত-তত্বে কভু দোষ নাহি পাই ৷ 
জচিন্তা শক্তিতে সব সাবধান ভাই ॥ 
পূর্বাপর হেন কথ! কভু নাহি তায়। 
সবদা নূতন সব আনন্দে মাতায় ॥ 
অতএব তত্বে যে অথণ্র-খগু-ভাব। 
সমকালে দেখি সেও তব্বের স্বভাব ॥ 
বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রুয় তত আশ্চর্য তা'র গুণ । 
জন্মে নাই হলাদিনী তবু ক্ৰিয়াতে নিপুণ ॥ 
জন্মিবার পূর্বে রাধাকৃষ্ণে ছুই করে । 

ছাহে প্রেমের বিকার হ'য়ে নিজে জন্ম ধরে ॥ 


ভ্ীপ্রীপ্রেমবিবর্ত 


নিত্য-বর্তমান তত্ব কালদোষহীন । 
কালদেষ-বিচার প্রাকৃতে সমীচীন ॥ 
জ্রীঅছয়তত্ব আর রাধাকষণতত্ব। 
সমকাল সত্য নিত্য আর শুদ্ধ সত্ব ॥ 


অতএব রাধাকৃষ্ণ দুই এক হএ্ডা | 
আধুনা প্রকট মোর চৈতন্য গোসাএ1 ॥ 
অধুনা বলিতে কালভেদ নাহি কর। 
ভাপ্রাকৃতে কালভেদ নাহি তাহা স্মর ॥ 
রাধাকৃঞ্ণ ছিল, ভেল চৈতন্য গোসাঞি । 
এ বলিলে কালদোষ সত্যবস্ত হারাই ॥ 
'একাত্মা'-শব্দেতে যদি শ্রীচৈতন্যে মান। 
রাধাকৃষ্ণে হ'দে ভাই আধুনিক জ্ঞান ॥ 
আগ্রে রাধাকৃষ্ণ কিবা শচীর নন্দন । 

এ বিচারে বৃথা কাল না কর কর্তন ॥ 
বলিয়াছ্ছি অপ্রাকৃতে সব বর্তমান । 
চৈতন্যে কৃষ্ণেতে তর্কে হও সাবধান ॥ 
সমকাল নিত্যকাল দুই তত্ব সত্য । 
অখণ্ড অদ্ধয় লীলা! তত্বের মহত্ব ৷ 
প্রণয়-বিকার-শক্তি সেই আহলাদিনী । 
দুই তত্বে সমকাল রাখে এই জানি ॥ 


স্বাচ্জ চরণ 


সেই ত’ চৈতন্য এবে প্রপঞ্চগুকটে । 
সংকীর্তন করি" বুলে গঙ্গা সি্দুতটে ॥ 
কষ্ণলীলার এই দ্রীচৈতনালীলা । 
গ্রণয-বিকার যাতে উৎকট হইলা। ॥ 
উৎকট হুইয়া কৃষে রাধাভাবদ্যুতি | 
মাখাইল প্রেমভরে আছুলাদিনী সতী ॥ 
ব্রজের অধিক সুখ নবদীপধামে। 
পাইল পুরট কৃষ্ণ আসি’ নিজ কামে £ 
প্রী'টতনোর প্র্ূপ- 
চৈতন্যমূরতি কৃষ্ণের অপুবহ্গজপ । 
কৃষ্ণমূত্তি চৈতনের স্বরূপ অপবূপ ॥ 
হলাদিনীর দুই সাজ পরম মধুর | 
মধু হৈ তে মধু, 
সুমধুর স্বরূপ কৃষ্ণের Eo নাম রঃ ! 
নিরন্তর কবি তা’তে দণ্ডবন্নতি 
বদি বল একাত্মা-শব্দে ্ৰহ্ম a | 
যাহা হৈতে রাধাকুষ্ণরূপ সাকার ॥ 
এ সিন্ধান্ত হৈতে নারে শ্লোকের আভাসে। 
সেই ছুই এক আম্মা চৈতন্যপ্রকাশে ॥ 
-্রন্ষ/ গ্রাতন্যেন অনন্ত 
চৈতন্য নহেন কু ব্ৰহ্ম নিবিকীর। 
আনন্দবিকরপূর্ণ বিশুদ্ধ সাকার ॥ 
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ভীস্রী/প্রেমবিবর্ত 


ব্ৰহ্ম তা'র শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি নির্ধিশেষ । 
ভ্রহ্মোর প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণচৈতন্য বিশেষ ॥ 
অতএব একাত্মা-শব্দেতে গ্রীটৈতন্য । 
বুঝেন পণ্ডিতগণ স্বরূপাদি ধন্য ॥ 

সেই ত’ 'একাত্ব-তত্বে কর পরণান । 
রাধকৃষ্ণসেবা পাবে, সিদ্ধ হবে কাম ॥ 


“পন্নঘাজ্ব।” গ্রাচতলোদ অংশ 


যদি বল একা৷ত্মা-শব্দে হয় পরমাত্মা ৷ 
যাহা হইতে রাধাকৃঞ্চ হয় দুই আত্মা ॥ 
শ্লাকের আভাসে তাহা কভু নহে সিদ্ধ । 
চৈতন্যাখ্য-শব্দে হয় বড়ই বিরুদ্ধ ॥ 
মুলতব আচৈতন্য স্বরূপ জানিবা । 
তাহার অংশ পরমাত্মা সর্বদা বুঝিবা ॥ 
রাধাকৃষ্ণ এক্য সেই একাত্ম-্বরূপ ৷ 
শ্রীচৈতন। মোর প্রাণ-নাথ অপরূপ ॥ 
রাধাপদ-দাসী আমি রাধাপদ-দাসী ৷ 
রাধাছ্যতি-ম্ুবলি ত রূপ ভালবাসি ॥ 
পরাৎপর শচীস্থত তাহার চরণে । 
দণ্ড পরণাম মোর অনন্যশরণে ॥ 
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ফিভীয় জপায় 
াঃবতিশা। 


চেতন্যের রান গুণ সদা পড়ে মনে । 
পরাণ কাদায়, দেহ ফাঁপায় সঘনে ॥ 
কা।দতে কাদিতে মনে হইল উদয় । 
লেখনি ধরিয়া লিখি ছাড়ি লাজ ভয় ॥ 
নামেতে 'পণ্ড মাত্র, ঘটে কিছু নাই । 
চৈতন্যের লীলা তবু লিখিবারে চাই ॥ 
ছূর্মপ গোসাঞি ও পন্ডিত জগছালজ্দ - 
গৌসাই স্বব্ূপ বলে “কি লিখ পণ্ডিত” । 
আনি বল “লিখি তাই যাহাতে পীরিত ॥ 
চৈভনোর লীলাকথ! যাহা পড়ে মনে । 
লিখিয়া রাখব আমি অতি সংগোপনে ॥ 
স্বরূপ বলেন “তবে লিখ প্রভুর চরিত। 
যাহা পড়ি’ জগতের হবে বড় হিত ॥” 
আমি বলি “জগতের হিত নাহি জানি । 
যাহা যাহা ভাল লাগে তাই লিখে আনি ॥” 
স্বরূপ ছাডিল মোরে বাতুল বলিয়া । 
একা বসি’ লিখি আমি প্রভু ধেয়াইয়া ॥ 
দেখেছি অনেক লীলা থাকি’ প্রভুসঙ্গে । 
কিছু কিছু লিখি তাই নিজ মনৌরজে ৷ 


শ্রীপ্রীপ্রেমবিবর্ত 


মন কাদে, প্রাণ কাদে, কাদে দুটী আখি । 
যখন যাহ। মনে পড়ে তখন তাহা লিখি ॥ 


শ্রীযহা প্রভু ও গ্রন্থকার -_ 


প্রভু মোরে হাস্ত করি’ কৈল একদিন । 
গ্ারকার পাটেশ্ববী তুমি ত’ প্রবীণ ॥ 

আমি ত’ ভিখারী অতি, মোরে সেব কেন । 
কত শত সন্যাসী পাইবে আম! হেন ॥” 
মুঞি বলি--“রেখে দাও তোমার ছন! | 
রাধাপদর-দাসী আমি, ওকথ| বলো না ॥ 
আমার রাধার বর্ণ করিয়াছ চুরি । 

ব্ৰজে লয়ে যা'ব আমি তোমায় চোর ধরি’ ॥ 
আমি চাই বাধাপদ, তুমি ফেল ঠেলি’ ৷ 
দ্বারক! পাঠাও মোরে, এই তোমার কেলি ॥ 
তোমার সন্াসিগিরি আমি ভাল জানি | 
মোদের বঞ্চিয। রাধা সেবিবে আপনি 1৮ 


বাজ/ঘটবাক্মননণে গ্রস্থকানের অক্ষেপোন্ত- 


আহ! সে চৈতন্যপদ, ভজনের সম্পদ, 


কোথা এবে গেল আমা ছাড়ি’ । 


আমাকে ফেলিয়া গেল, মৃত্যু মোর না হইল, 


শোকে আমি যাই গড়াগড়ি ॥ 


গ্রন্থরচনা 

একদিন শিশুকালে, দুজনেতে পাঠশালে, 
কোন্দলে করিনু হাতাহাতি । 

মায়াপুরে গঙ্গাতীরে, পড়িয়া দুঃখের ভারে, 
কীদিলাম একদিন রাতি ॥ 

সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত, 
গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়।। 

ডাকেন “জগদানন্দ ! অভিমান বড় মন্দ, 


কথা বলে৷ বক্রুতা ছাড়িয়া! ॥” 
প্রভুর বদন হেরি” অভিমান দুর করি’, 
ভিজ্ঞাদিলাম--“এত রাত্রে কেন! 


নদীয়ার কড় পি চলি’ কষ্ট পাইলে তুমি, 
মালাগ' তোমার কষ্ট হেন ॥” 
প্রভু বলে “চল, চল, নিশি অবসান ভেল, 
গৃহে গিয়া করহ ভোজন | 
তব দুঃখ জানি মনে, ছিলাম আমি অনশনে, 
শয্যা ছাড়ি ভূমিতে শয়ান ॥ 
হেনকালে গৰাধর, আইল আমার ঘর, 
ছুঁহে আইহু তোমার তল্লাসে। 
ভাল হৈল মান গেল, এবে নিজ গুহে চল, 
কালি খেল। করিব উল্লাসে ।।” 
গদাই-চরণ ধরি» উঠিলাম ধীরি ধাঁরি, 


প্রভু আজ্ঞা ঠেলতে না পারি। 


শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত 


প্রভুর গুহেতে গিয়া, কিছু খাই জল পিয়া, 
ওইলাম দণ্ড ছুই চারি ॥ 

প্রাতে শসী-অগন্নাথ, মোরে দিলা ছুধ-ভাত, 
প্রভু-সঙ্গে পড়িতে পাঠায় । 

পড়িয়া শুনিয়। তবে, আইলাম গৃহে যবে, 
প্রভু মোর গৃহে আসি? খায় ॥ 

কোন্দলের পরে প্রেম, হ্য় যেন শুদ্ধ হেম, 
কত সুখ মনেতে হুইল । 

প্রভু বলে, “এই লাগি” তুমি রাগো, আমি রাগি, 
পরস্পর প্রেম-বৃদ্ধি ভেল ॥৮ 


গ্রহকারের শ্রীচৈতন্যপ্রীতি- 


এ হেন গৌরাঙঈ্গটাদ, না ভজিলে পরমাদ, 
ভজিলে পরম :সুখ হয়। 

দয়ার ঠাকুর তেহ, তা'কে কি ভুলিবে কেহ, 
এত দয়া দাসে বিতরয় ॥ 

চৈতন্ত আমার প্রভু, চৈতন্তে নাড়ি কভু, 
সেই মোর প্রাণের ঈশ্বর । 

যে চৈত্তন্ত বলি’ ডাকে, উঠে কোল দিই তাকে, 
সেই মোর প্রাণের সোদর ॥ 

হা চৈতন্য প্ৰাণধন, না বলিল যেইজন, 


মুখ তা'র না দেখি নয়নে । 


গ্রন্থরচনা 


চৈতন্তে ভুলিল যেবা, যদিও সে দেব দেবা, 
কুপ্যভাত তার দরশনে ॥ 

চৈতন্থে ছাডিয়া অন্য, সন্াসীর করে মান্য, 
তারে যা করিব প্রহ!র। 

ছাড়িয়া চৈতন্যাকথা, অন্য ইতিহাস বৃথা, 
বলে যেই সুখে আগুন তার ॥ 

চৈতন্যের যাহে সুখ, তাহে যদি ঘটে দুঃখ ॥ 
চির দুঃখ ভোগ হউ মোর । 

সে যদি স্বমুখ ত্যজে, যতি-ধর্ম কভু ভঙ্জে, 


আমি তা’হে দুঃখেতে বিভোর ॥ 


জীগৌরগদযাধর-তত্ব_ 


একদিন প্রভূ মোর খেলিতে খেলিতে । 
চলিল অলকাতীরে নিবিড় বনেতে ॥ 
আমি আর গদাধর আছিলাম সঙ্গে ৷ 
বকুলের গাছে শুক পক্ষী ধরে রঙ্গে ॥ 
শুকে ধরি’ বলে, “তুই ব্যাসের নন্দন | 
রাধাকৃষ্ণ বলি কর আনন্দ বর্ধন ॥” 

শুক তাহা নাহি বলে, বলে “গৌরহরি”। 
প্রভু তারে দূরে ফেলে কোপ ছল করি’ ॥ 
তবু শুক “গৌর গৌর” বলিয়া নাচয়। 
শুকের কীর্তনে হয় প্রেমের উদয় ॥ 


১১ 


১২ 


ভ্রীপ্রীপ্রেমবিবর্ত 


প্রভু বলে, “হৰে শুক এযে বৃন্দাবন | 
রাধাকুঞ্ণ বল হেথা শুনক সব্বজন ॥” 
হক বলে, “বন্দাবন নবদ্বীপ হইল । 
রাধাকুষ্ণ গৌরহরি-রূপে দেখা দিল ॥ 
আমি শুক এই বনে গৌর-নাম গাই । 
তুমি মোর কৃষ্ণ রাধা এই যে গদাই ॥ 
গদাই-গৌরাঙ্গ মোর প্রাণের ঈশ্বর । 

আন কিছু মুখে না আইসে অতঃপর ॥” 
প্রভু বলে, “আমি রাধাকৃষ্ণ-উপামক । 
অন্য নাম শুনিলে আমার হয় শোক ॥” 
এত বলি' গদাইয়ের হাতটি ধরিয়া । 
মায়াপুরে ফিরে আইল শুকেরে ছাড়িয়া ॥ 
শুক বলে, “গাও তুমি যাহা লাগে ভাল । 
আমার ভজন আমি করি চিরকাল ॥” 
মধুর চেতন্যলীলা জাগে বা'র মনে । 
মোর দণ্ডবৎ ভাই তাহার চরণে ॥ 


শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবন _. 


গদাহ-গৌরাঙ্গে যুঞি “রাধাশ্য।ম” জানি । 
ষোলক্রেশ “নবদ্ধীপে” “বৃন্দাবন” মানি ॥ 
বশোদানন্দনে আর শচীর নন্দনে ৷ 

যে-জন পৃথক্‌ দেখে সে ন৷ মরে কেনে ॥ 


প্রথম প্রণাম ১৩ 


নবদ্বীপে না পাইল যেই বৃন্দাবন ! 
বৃথা সে তাকিক কেন ধরয় জীবন ॥ 
'গৌর'ভজন বিনা ‘রাধরুন’-ভঙ্জন রথ! 
গৌর-নাম, গৌর-ধাম, গৌরাঙ্গ-চরিত । 
যে ভজে তাহাতে মোর অকৈতব প্রীত ৷ 
গৌর রূপ, গৌর-নাম, গৌর-লীলা, গৌর-ধাম, 
যে ন! ভঙ্ঞে গৌডেতে জন্দিয়া । 
রাধাকৃষ্ণ-নাম রূপ, ধাম-লীলা অপরূপ, 
কভু নাহি স্পর্শে তার হিয়া ॥ 
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তৃতীয় অধ্যায় 


প্রথম প্রণাম 
ধার অংশে সত্যভামা দ্বারকায় ধাম । 
সে রাধা-চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥ 
ক ্ীনন্দনন্দন এবে শ্ীকধ্চৈতন্থা । 
গদীধরে সঙ্গে আনি’ নদীয়া কৈল ধন্ত ॥ 
গদাধরে লএগ শ্রীপুরুষোত্তম আইল । 
গদাই গৌধাঙ্গ-রূপে গৃঢ়-ল'লা কৈল । 
টোটা-গোপীনাথ-সেবা গদাধরে দিল ॥ 
মোরে দিল গিরিধারি-সেবা সিন্ধুতটে । 
গৌড়ীয়-ভকত সব আমার নিকটে ॥ 


১৪ 


শৰশ্রীাপ্রেমবিবর্ত 


দাগোদর রূপ আমার প্রাণের সমান । 

জীকৃষ্ণচৈতন্য যার দেহ-মন-গ্রাণ ॥ 

নমি প্রাথ-গৌরপদে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া । 

এ পপ্রেমবিবর্ত” লিখি ভক্ত-আজ্ঞা পা'য়া ॥ 
সম 


চতুর্থ আপ্ত্য।য্ 
গৌরম্ত গুরুত! 


গৌরের নৃত্য, নিত্য 


ভাইরে ভজ মোর প্রাণের গৌরাঙ্গ । 
গৌর বিনা বৃথা সব জীবনের রঙ্গ ॥ 
নবদ্বীপ-মায়াপুরে শচীর অঙ্গনে | 

গৌর নাচে নিত্য নিতাই অদ্বৈতের সনে ॥ 
শ্রীবাস-অঙ্গনে নাচে গায় রসভরে | 

যে দেখিল একবার আর না পাশরে ॥ 
আমার হৃদয়ে নাট অঙ্কিত হইয়া । 
নিরস্তর আছে মোর প্রাণ কাদাইয়া ॥ 
জগনাথ-মন্দিরেতে নৃত্য দেখি যবে । 
অন্ত ভাবের ঢেউ মনে উঠে তবে ॥ 
মার কি দেখিব প্রভুর জাহবীপুলিনে ৷ 
স্নৃত্য-কীর্তনলীলা এ ছার-জীবনে ॥ 


গৌরস্থ গুরুতা 


সর্বদেবদেবী শ্রগৌরাজের দাস 
নিষ্ঠা করি' ভজ ভাই গৌরাঙ্গচরণ । 
অন্য দেব-দেবী কড় না কর ভজন ॥ 
গোৌরাঙ্গের দাস বলি’ সর্বদেবে জান । 
কৃষ্ণ হৈতে গৌরকে কু না জানিবে আন 
নিজ গুরুদেবে জান গৌরকৃপাপাত্র । 
গৌরাঙ্গ পার্ধদে জান গৌঃদেহগাত্র ৷ 
গৌর বৈরী রসপোষ্টা এই মাত্র জান। 
সকলে গৌরাঙ্গ-দাস এ কথাটি মান ॥ 
গৌরভজ্ঞননিষ্ঠা_ 
পরনিন্দ। পরচ্চা না কর কখন। 
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ ॥ 
গৌর যে বিশাল নাম সেই নাম গাও । 
অন্য সব নামমাহাত্মা সেই নামে পাও ॥ 
গৌর রর গুরু নাই এ ভব-সংসারে । 
সরল গৌরাঙ্গ ভক্তি শিখা ও সবারে ॥ 
কুটানাটা ছাড়, মন করহ সরল । 
গৌর-ভজা লোকরক্ষা একত্রে নিক্ষল 
হয় গোরা ভঞ্জ, নয় লোক ভঙ্গ ভাই । 
একপাত্রে দুই কু না রহে এক ঠাঞ্রি ॥ 
জগাই বলে যদি একনিষ্ঠ না হইবে । 
দুই নায়ে নদী-পারের দুর্দশা লভিবে ॥ 


পাথওজ জাতাযাহা 


বিবর্তবিলামসেব। 

প্রেমের বৈচিন্ত্যগ ত, প্রেমের বিবর্ত যত, 
মোর মনে নাচে নিরন্তর | 

কলহ গৌরের সনে, করি আম দিনে দিনে, 
কুন্দলে জগাই, নাম মোর ॥ 

গেলাম ত্রজ দেখিবারে, রাহ সণাতনের ঘরে, 
কলহ করিন্নু তা'র সনে ॥ 

রক্তবস্ত্র মন্ন্যাদীর, শিরে বাধি’ আইলা ধীর, 

তের হাড়ি মারিতে কৈনু মনে ॥ 

সনাতনের বিনয় দেখে, ছাড়ি’ তা'রে এক পাকে, 
লড্জায় বসিনু এক ধারে । 

গৌর মোর বত জানে, আমায় পাঠায় বৃন্দাবনে, 
মজা! দেখে থাকি" নিজে দুরে ॥ 

ভাল, তা'র হউক সুখ, মোর হউক চিরদুঃথ, 
তা'র সুখে হ'বে মোর সুখ । 

আমি কাঁদি রাত্রদিনে, গৌর-বিচ্ছেদ ভাবি” মনে, 
গৌর হাসে দেখি’ কাদা মুখ ॥ 

সেই ত’ কপটন্াসী, _ তা’র লীলা ভালবাসা, 
মধুমাখা কথাগুলি তা'র । 

যে ভাব বজেতে ভেবে, পুনঃ সেই ভাব এবে, 


বুঝেও না বুৰি আর বার ॥ 





বিবর্তবিলাসসেব! 


চন্দনা তৈল আমনি’, বাক। বাক! কথ! শুনি’, 
তৈল-ভাগু ভাঙ্গিলাম বলে। 

মান করি’ নিজাপনে, শুঞা বৈনু অনশনে, 
সে মান ভাঙ্গিল নানা ছলে ॥ 

আমারে করায় পা অনুব্যপ্তন আবোনা শাক, 
বলে -- ক্রোধের পাক বড মিষ্ট 

বাড়ায় আমার রোষ, তা’তে তার সন্তোষ, 
তা"র গ্রসন্নত! নোর ইস্ট 

জিজ্ঞামিল সনাতন, বি কৈষ্ু বৃন্দাবন, 
তা'তে মোরে রাখে বোকা করি'। 

বালা-বুদ্ধি দেখি' তার, চিন্তে হয় চমংকার, 
আমি তা'র পাদপন্ম ধরি? ॥ 

বুন্দাবন যাইতে চাই, তা'তে আজ্ঞা নাহি পাই, 
নানা ছল করে মোর সনে । 

যখন কোন্দল হয় নবদ্বীপে যেতে কয়, 
সেই তা"র কৃপা জানি মনে ॥ 

মাতৃ-আজ্ঞা ছল করি’, আছেন বৈকুষ্ঠপুরী, 
নিজধাম ছাড়িয়া এখন । 

তা'তে পাঠায় নিজপুরে যাহাকে সে কৃপা করে, 
যেন গোপের গোলোক দর্শন ॥ 

এই ভাবে গৌর-সেবাঃ করি আমি রাত্রদিবা, 
গৌরগণের এই ত’ স্বভাব। 

গৌর-গদাধর-পদ, আমার ত’ সম্পদ, 


দামোদর জানে এই ভাব ॥ 


১৭ 


যষ্ঠ অধ্যায় 


জীব-গতি 
‘জীব’ ও ‘ক’ 
চিৎকণ--জীব, কৃষ্ণ - চিন্ময় ভাম্কর। 
নিতাকৃষ্ণ দেখি? কৃষ্ণ করেন আদর ॥ 


ঘায়াগ্রস্ত জীব 

কৃষ্ণ-বতিমূৰ্খ হঞা! তোগ-বাঞ্ছা করে। 
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে | 
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছনন হয় । 
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে-ভাব উদয় ॥ 
আমি সিন্ধ কৃষ্ণদাস, এই কথা ভূলে । 
মায়ার নফর হঞ। চিরদিন বুলে ॥ 
কু রাজা, কভু প্রজা, কতু বিপ্র শৃদ্র ৷ 
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥ 
কতু স্বর্গে, কভু মর্তে, নরকে বা কভু । 
কভু দেব, কভু দৈত্য, কতু দাস প্রভূ ॥ 


সাধুসঙ্গ নিস্তা-- 
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন । 
সাধুসঙ্গে নিজতত্ব অবগত হ'ন ॥ 
নিজতন্ব জানি” আর সংসার না চায়। 
কেন বা ভঞ্মিনু মায়! করে হায় হায় ॥ 


সকলের পক্ষে নাম 


বেঁদে বলে, ওহে কুষ ! আমি তব দাস। 
তোমার চরণ ছাড়ি’ হৈল সবনাঁশ ॥ 
কুপা কার’ বৃষ্ণ তারে ছাডান সংসার । 
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে বদি ডাকে একবার ॥ 
মায়াকে পিছনে রাখি’ কৃষ্ণপ’নে চায় । 
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপপ্প পায় ॥ 
কৃষ্ণ তা'রে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। 

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া! দুর্বল ॥ 
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম - এই মাত চাই । 
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥ 
সকল ভরসা ছাড়ি' গোরাপাদে আশ । 
করিয়া বসিয়া আছে জগাই গোরার দাস ॥ 


+--+ 


সং্ঠত্ব আও 
সফলের পক্ষে নাম 


অসাধু-সঙ্জে নাম হয় না 


অসাধুসঙ্গে ভাই? কৃষ্ণনাম নাহি হয়। 
নামাক্ষর বাহিরার বটে, তবু নাম কভু নয়॥ 
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ 
এ ষব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাঁধ ॥ 








নিচ 1... 


জী শী প্ৰেম বিত 


লাম্ভজন-প্রণালী = 
যদি কঢিবে কুষ্ণন।ম সাধুমঙ্গ কর। 
ডুক্তি-যুক্তি-গিদ্ধিবাঞ্া দূরে পরিহর ॥ 
“দশ অপরাধ' তাজ মান অপমান ৷ 
অনাসক্ত্যে বিষয় ভূপ্ত, আর লহ কৃষ্ণনাস ॥ 
কৃষ্ণভক্তির অনুবুল সব করহ স্বীকার । 
কৃঞ্চভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার ॥ 
ভ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্সদঙ্গ । 
মর্কটবৈরাগ্য তাজ যাতে দেহ্রঙ্গ ॥ 
কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সবকাল। 
আত্মলিবেদনদৈন্টে ঘুচাও জঞ্জাল || 
সাধু পাংয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। 
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া || 
গোর।পদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্‌। 
গোর! বৈ সাধু গুরু আছে কে বা আন ॥ 
বৈল্লাগীন্ কতব্য-_ 
বৈরাগী ভাই গ্রাম্য কথ৷ না শুনিবে কানে । 
গ্রাম্যবার্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে-_ 
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্তাবণ । 
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন ৷৷ 
৯. দশবিধ নামাপরাধ এই গ্রন্থের “নামপটল-রহভতেল সনে 
উক্তিতে দ্রষ্টব্য । 


সকলের পক্ষে নাম 


ধদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌবাঙ্গের সনে। 
ছোট হঠিদ সের কথা থাকে যেন মনে । 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। 
স্বদায়েতে রাধাবুষ সবদা জেবিবে | 

বড হরিদাসের হ্যায় কৃষ্ণনাঘ বলিবে বদনে। 
অষ্টকাল রাধাকুষ্ণ সেবিংব কুপগ্তবনে '। 


“গুস্প্ক” ও 'বরাগীর প্ৰতি আদশ-_ 


গৃহস্থ বৈরাগী দু'হে বলে গোরারায়। 

দেখ ভাই ! নাম বিনা যেন দিন নাহি যায় || 
বহু-অঙ্গ-স'ধনে ভাই নাহি প্রয়োজন। 
কৃষ্ণনাগাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন ॥ 

বদ্ধ জীবে কৃপা! করি’ কু্ণ হইল নাম । 
কলিজীবে দয়া করি’ কৃষ্ণ হইল গৌরধাম ॥ 
একান্ত-নরল-ভাবে ভজ গৌরজন। 

তবে ত’ পাইবে ভাই, ভ্রীকু চরণ || 
গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া । 

‘হরে কৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া || 
চিরে পাইবে ভাই ! নামপ্রেমধন । 
যাহ! বিলাইতে প্রভুর নদে আগমন ॥। 
প্রভুর কুন্দলে জগণ কেঁদে কেঁদে বলে। 
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২১ 


উম অধায।য় 
কুটানাটি ছাড় 


সল্রঘ ঘনে “গালা” ভজন-_ 


গোরা ভজ, গোরা ভজ, গোরা ভজ ভাই। 

গোরা বিনা এ জগতে গুরু আর নাই ॥ 

যদি ভজিবে গোরা সরল কর নিজ মন। 

কুটানাটি ছাড়ি" ভজ গোরার চরণ ॥ 

মনের কথা গোর! জানে, ফাকি কেমনে দিবে । 
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে | 

আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে দিবে ফাকি । 
মনের কথ জানে গোরা, কেমনে হৃদয় ঢাকি ॥ 
গোর! বলে--আমার মত করহ চরিত। 

আমার আজ্ঞা পালন কর চাহ যদি হিত ॥ 


কপট ভজন-_ 


গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে। 
গোরার আচার, গোরার (বচার লইলে ফল ফলে ।। 
লোক-দেখ[ন গোর! ভজা, তিলক মাত্র ধরি? । 
গোপনেতে অত্যাচার, গোরা ধরে চুরি || 

জধঃপতন হ’বে ভাই! কৈলে কুটানাটি। 
নাম-অপরাধে তোমার ভজন হ'বে মাটি ॥ 


কুটানাটি ছাড় 


নম লঞ্জা যে করে পাপ, ইয় অপরাধ । 
এর মত ভক্তি আর আছে কিবা বাধ ॥ 
নাম করিতে কষ্ট নাই, নান সহজ ধন। 
ওচ-স্পন্দ মাত্রে হয় নামের কীর্তন । 
তাঠাও ন! হয় যদি, হয় নামের স্মরণ 1। 
তুগুবন্ধে চিন্তভ্রংশে শ্রবণ তবু হয়। 
সবপাপ ক্ষয়ে জাবের মুখ্য ফলোদয় |। 
বহুজন্ম অঠনেতে এই ফল ধরে। 
কুষ্ণনাম নিরন্তর তু নৃত্য করে ।। 
কর্মজ্ঞানযোগাদির সেই শক্তি নহে । 
বিধিভঙ্গদোৰে ফলহীন শাস্ত্রে কহে ।। 
সে সব ছাড় ভাই! নাম কর সার। 
অতি অল্পদিনে তবে জিনিবে সংসার ॥ 


হবি কর্ণপুন্ব__ 


ধন্য কৰি কর্ণপৃব স্বগ্রামনিবাসী । 

নামের মহিম! কিছু রাখিল প্রকাশি ॥ 
গৌর যারে কুপা করে, বিশ্বে সেই ধন্য । 
সপ্তবর্ধ বয়মে কৈল মহাকবি মান্য ॥ 

ধন্ত শিবানন্দ কবি কর্ণপূর পিতা ৷ 

মোরে বালো শিখাইলে ভাগবত-গীতা ॥ 
নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভুপদে ৷ 
শিবানন্দ ত্রাতা মোর সম্পদে বিপদে | 


২৩ 





২৪ রন্রীপ্রেমবিবর্ত 


তা'র ঘরে ভোগ রাদ্ধি' পাক-শিক্ষা হইল 
ভাল পাক করি’ আ্রীগেৌরাঙ্গ-সেবা কৈল ॥ 
জগাই বলে -সাধুসঙ্গে দিন যায় যা’র। 
সেই মাত্র নামায় করে নিরস্তুর ॥ 


সাও 


নবম আধা 
যুক্ত বৈরাগ্য 
'বরাগ্য ছুই প্রকাৱ--‘ফনু’ ও "ঘুস্ত' 


একদিন জিন্ঞাসিলেন গোসাঞি সনাতন 
‘যুক্ত বৈরাগ)” কারে বলে, প্রভু করুন্‌ বর্ণন ॥ 
মায়াবাদী বলে সব কাঁকবিষ্ঠাসম। 

বিষয় জানিলে ন্যাপী হয় সর্বোত্তম ॥ 
বৈষ্বের কি কর্তব্য, জানিতে ইচ্ছা করি । 
কৃপা করি” আজ্ঞা কর, আজ্ঞা শিরে ধরি ॥ 
প্রভু বলে_বৈরাগা হয় ছুট ত’ প্রকার । 
কিন্তু'-যুক্ত-ভেদ আমি শিখাইন্ু বার বার 


ফল্পুবলাগা-_ 


কর্মী, জ্ঞানী যবে করে নির্বেদ আশ্রয়। 
তা'র চিত্তে ফন্তবৈরাগ্য পায় ছুষ্টাশয় ॥. 


যুক্ত বৈরাগ্য ২৫ 


অংসারেতে তুচ্ছবুদ্ধি আসিয়া তখন । 
ড়-বিপবীত ধর্মে করে প্রবর্তন ॥ 
কুষ্চস্ব! সাধুসেবা আত্মরসান্গাদ | 
জড়-বিপরীত ধর্মে পায় নিতান্ত অবসাদ ॥ 
ফণ্ঠববরাগীর মন সদ! শুষ্ক রসহীন | 
নাম-্ূপ-গুণ-লীল। লা হয় সমীচীন ॥ 
যুক্ত বৈত্লাগ্য- 
যুক্ত বৈরাগীর ভক্তি হয় ₹’ সুলভ । 
কৃষ্ণভক্তি-পৃত বিষয় তার ঘটে সব ॥ 
প্রকৃতির জড়ধর্ম তাৰ চিত্ত ছাড়ে অনায়াসে । 
চিৎ-আ!শ্রয়ে মজে শীঘ্র অপ্রাকৃত ভক্তিরসে ॥ 
ভক্তিবোগে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা পায়। 
‘ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি? প্রতিজ্ঞ! জানায় ॥ 
প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যা'রে কৃপা করে। 
সেই জন ধন্য এই সংসার-ভিতরে ॥ 
গোলোকের পরম ভাব তা'র চিন্তে ক্ষুরে ৷ 
গোকুলে গোলোক পায়, মায়া পড়ে দুরে ॥ 
শু বৈরাগ্য দূর করা কর্তব্য 
ওরে ভাই শুষ্ক বৈরাগ্য এবে দূর কর। 
যুক্ত-বৈরাগ্য আনি’ সদা হৃদয়েতে ধর ॥ 
বিষয় ছাড়িয়া ভাই কোথা যাবে বল । 
বনে যাৰে, সেখানে বিষয়জঞ্জ।ল ॥ 


২৬ 


শ্রী শ্রীপ্রেমবিবৰ্ত 


পেট তোমার সঙ্গে যাবে, দেহের রক্ষণে । 
কত লেঠ| হ'বে তাহা ভেবে দেখ মনে ৷ 
অকারণে বনের শীঘ্র হবে ক্ষয় । 
মরিলে কেননে আর মায়া করুনে জয় ॥ 
যদিও ন! মর তবু হইবে দুর্বল । 

জ্ঞাননাশ হইলে কোথ। জ্ঞানের সম্বল ॥ 


গং যুক্ত বৈরাগ্য কর্তব্য 


ঘরে বসি’ সদা কাল কৃষ্ণনাম লঞ1। 
বখাবোগা-বিষয় ভুঞ্জ, অনাসক্ত হএ ॥ 
'বথাযো ॥)-এই শব্দ দু'টির মর্মার্থ বুঝে লগ ! 
কপটার্থ লঞ1 যেন দেহারামী না হ॥ 
গুদ্ধভক্তির অনুকুল কর অঙ্গীকার । 
গুপ্ঞক্তর প্রতিকূল কর অস্বীকার ॥ 
মধধার্থ ছাড়িয়া যেব! শব্দ অর্থ করে । 
রখের বসে দেহারামী কপট মার্গ ধরে ॥ 
ভাল খায়, ভাল পরে, করে বহু ধনার্জন । 
যোবিৎসঙ্গে- রত হঞ! ফিরে রাত্রদিন ॥. 
ভাল শব্য অট্টালিকা খোজে অর্চীন। 
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন । 
বিষয় স্বীকার করি’ কর দেহের রক্ষণ ॥. 
সান্বক সেবন কর আসব-বর্জন |. 
সর্বতে দয়া, করি’ কর উচ্চ মংকীর্তন ৮ 


যুক্তবৈরাশ্য 


দেবসেবা ছল করি' বিষয় নাহি কর । 
বিয়েতে রাগ-ছেষ আদা পরিহর 1 
পরহিংস! বর অন্য সনে বৈর । 
কভু নাহি কর ভাই ! যদি মোর বাক্য ধর ॥ 
নির্জন সুদ ভক্তি কর আলোচন 
কুষসেবার সম্বন্ধে দিন করুছ বা” 
মঠ-মন্দির দালান বাড়ীর না কঃ প্রয়াস । 
অর্থ থাকে কর ভাই ! যেমন অভিলাষ ॥ 
আর্থ নাই তবে মাত্র সাত্বিক সেবা কর । 
জল-তুলসী দিয়া গিরিধারীকে বক্ষে ধর ॥ 
ভাবেতে কীদিয়া বল,_«আমি ত’ তোমার । 
তব পাদপদ্ম চিত্তে রহুক আমার” ॥ 
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া । 
অর্থ নাই দৈন্যবাক্যে তোষ মিনতি করিয়া ॥ 
পরিজন পরিকর কৃষ্ণদাস-দাসী । 
আত্মসম পালনে হইবে মিষ্টভাবী ॥ 
স্মরণ-কীর্ততন-সেব। সর্বভূতে দয়া 1 
এই ত’ করিবে যুক্ত বৈরাগী হইয়া ॥ 
কুষ্ণ যদি নাহি দেয় পরিজন-পরিকর । 
অথবা দিয়া ত’ লয় সর্ব সুখের আকর & 
শোক-মোহ ছাড় ভাই ! নাম কর নিরন্তর! 
জগাই বলে, এভাৰ গৌরেএ সনে মোর কৌদল বিস্তর ৪ 
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দশম জাধায।য় 
জাতিকুল 


কুল ও ভজনযোগ্যতা-__ 
শ্রদ্ধা হইলে নরমাত্র নামের অধিকারী । 
জাতিকুলের তর্ক তকীর ন! চলে ভারিভুরি ॥ 
ব্রান্মাণের সৎকুল না হয় ভজনের যোগ্য ৷ 
আদ্ধাবান্‌ নীচজাতি নহে ভজনে অযোগ্য ॥ 
কুলাভিমানী অভভ্ত-_ 
সংসারের দশকর্মে জাতিকুলের আধিপত্য ৷ 
কৃষ্ণজনে জাতিকুলের না আছে মাহাত্ম্য ॥ 
জাতিকুলের অভিমানে অহংকারী জন । 
ভক্তিকে বিদ্বেষ করি” যায় নরক-ভবন ॥ 
না মানে বেঞ্চবভক্ত, না মানে ধর্মাধর্ম । 
অহঙ্কারে করে সদা অবর্ম-বিকর্ম ॥ 


অভক্ত বিপ্র হইতে ভক্ত মুচি শ্রেষ্ঠ 
মুচি হঞা কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণকৃপা পায় 
গুচি হঞ! ভক্তিহীন কৃষ্ণকৃপা নাহি তায় ॥ 
দ্বাদশ গুণেতে বিপ্র অলংকৃত হঞ্া । 
কৃষ্ণভক্তি বিনা যায় নরকে চলিয়া ॥ 
কৃষ্ণভক্তি যথা, তথা সর্বগুণগণ ৷ 
আপন ইচ্ছায় দেহে বৈসে অনুক্ষণ ॥ 


জাতিকুল 


মৃতদেহে অলঙ্কার হয় ঘৃণ।ম্পদ । 
অভক্তের জপ তপ বাহ সে সম্পদ ॥ 


বিষয়ে রাগদেষ বজ নীয়_ 
ভজ্ত ভাই! একমনে শদঈ'র নন্দন | 
জাতিকুলের অভিমান হ’বনে বিসজনি ॥ 
অভ্তিমান ছার্ডিলে ভাই ! ছাড়িবে বিষয় । 
বিষয় ছাড়িলে শুদ্ধ হ'বে “তোমার আশয় ॥ 
বিষয় হইতে অনুরাগ লও উঠাইয়া ৷ 
কুষ্ণপদানুজে রাগে দেহ লাগাইয়া ॥ 
হও তুমি সংকুলীন তাহে কিব! ক্ষতি । 
কুলের অভিমান ছাড়ি? হও দীনসতি ॥ 

অভিমানহীন দীনের প্রতি ভগবানের দয়! 
দীনের অধিক দয়া করে ভগবানে । 
অভিমান দৈন্য নাহি রহে একস্থানে ৷ 
অভিমান নরকের পথ, তাহ] যত্বে ত্যজ । 
দৈন্যে রাধাগোবিন্দের পাদপন্ধে মজ ॥ 


অভিমান-ত্যাগ নিত্যানন্দের দয়া-সাপেক্ষ_ 


আহা! প্রভু নিত্যানন্দ কবে করিবে দয়া। 
অভিমান ছাড়াঞ্া মোরে দিবে পদ-ছায়া ॥ 


কও 2 


এক।ছশ আয় 
নবগ্ীপ-দীপক 


শ্রীনবদ্বীপ বন্দাবন অভিন্ন 
ভ্রহ্মাণ্ডে ধরণী ধন্য, ধরায় গৌড়-ক্ষৌণী ধন্য । 
গৌড় নবদ্বীপ ধন্য দ্বা্টক্রোশ জগৎ-মান্য ॥ 
মধ্যে স্রোতস্বতী ধন্য ভাগীরথী বেগবতী। 
তাহাতে মিলিছে আসি’ শ্রীযমুন! সরস্বতী ॥ 
ডা’র পূর্বতীরে সাক্ষাৎ গোলোক মায়াপুর । 
তথায় শীশচীগৃহে শোভে গৌরাজঠাকুর ॥ 
যে-ঠাকুর দ্বাপরের শেষ বৃন্দাবনে বনে । 
মহারাসক্রীড়া কৈল রাধিকাদি গোপী-সনে ॥ 
পরকীয় মহারাস গোলোকের নিত্যধন। 
আনিল ত্রজের সহ নন্দযশোদানন্দন ॥ 
সেই ঠাকুর আবার নিজের যোগ-মায়াপুর ৷ 
গ্রপঞ্চে আনিল গৌড়ে রসাস্বাদ চতুর ॥ 

গৌরাবতারের হেতু-_ 
শ্রীকষ্ণলীলান় বাঞ্ছাত্ৰয় না হৈল পৃরণ। 
শ্রীগৌরলীলায় পূর্ণ কৈল সে সুখ সাধন ॥ 
মোরে প্রণয় করি? রাধা পায় কিবা সুখ । 
মোর-মাধুর্ব আস্বাদনে রাধার কত যে কৌতুক ॥ 


া 


নবদ্বীপ দীপক 


আমার অনুভবে রাধায় সৌখ্য কি প্রকার । 


নায়ক হৈঞা নাহি বুঝি এ সুখের সার ॥ 


অতএব রাধার ভাবকান্তি লঞা গৌর হ’ব । 
কষ্ণমাধুধাদি ভক্তভাবে আন্থাদ পাইব ॥ 

এত ভাবি’ কৃষ্ণ নিজ ধাম লঞা গৌড়-দেশে | 
নবৰীপে প্রকটিল স্বয়ং আানন্দ-আবেশে॥ 


গৌরের ভজন প্রণালীতে কৃঞ্চভভন_ 


AS 


ওরে ভাই ! সব ছাড়ি’ বৈস নবদ্ধীপপুরে | 
গোরাঙ্গের অষ্টকাল ভজ, দুঃখ যা*বে দুরে ॥ 
অষ্টকালে অষ্টপরকার কৃষ্ণলীলা সার । 
গৌরোদিত ভাবে ভঙ্গ, পা'বে প্রেম চমৎকার ॥ 
কৃষ্ণ ভজিবারে যা'র একান্ত আছে মন। 
গৌড়ের অষ্টকালে ভজ কুষ্ণরসধন ॥ 
গৌরভাব নাহি জানে, যে কৃষ্ণ ভজিতে চায় । 
অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ব তা*র কভু নাহি ভায়। 


আচার্য বর্ণাশ্রমে আবদ্ধ নহেন-_ 


কিবা বর্ণা, কিবাশ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন । 
কৃষ্ণতত্ব-বেত্বা, সেই আচার্য প্রবীণ ॥ 


আসদ্ধ গুরুগ্রহণে সর্বনাশ 


আসল কথা ছেড়ে ভাই ! বর্ণে যে করে আদর । 
অসদৃগুরু করি’ তা'র বিনষ্ট পূবাপর ॥ 


৩১ 


চাচা আওতা 
বৈষ্ণব-মহিম। 


ন 


কৃষ্ণভক্তি ও তীৰ্থ - 
জলময় তীর্থ মুৎশিল।মম মূত্তি ৷ 
বহুকালে দেয় জীবহৃদে ধর্মক্ষৃতি ॥ 
কৃষ্ণভক্ত দেখি’ দুরে যায় সর্বানর্থ ! 
কৃষ্ণভক্তি সমুদিত হয় পরমার্থ ॥ 


সাধুসঙ্গের ফল 
সংলার ভ্ৰমিতে ভব-ক্ষয়োনুখ যবে । 
সাধুসঙ্গমংঘটন ভাগ্যক্রমে হ'বে ॥ 
সাধুসঙ্গকলে কৃষ্ণে সর্বেশ্বরেশ্বরে । 
ভাবোদয় হয় ভাই জীবের অস্তরে ॥ 
প্রান্ত বা কনিষ্ঠ ভক্ত = 
সেই ত’ প্রাকৃত ভক্ত দীক্ষিত হইয়া । 
কৃঞ্ণার্চন করে বিধিনার্গেতে বসিয়া ॥ 
উত্তম মধ্যম ভক্ত না করে বিচার | 
শুদ্ধভক্তে সমাদর না হয় তাহার ॥ 
মধ্যম ভ্_ 
কৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা আর । 
শুদ্ধভক্তদ্বেবী জনে উপেক্ষা ধাহ।র ॥ 


বৈঞ্ব-মহিমা 


তিহে। ত’ প্রকৃত ভক্তিসাধক মধ্যম | 
অতি শীত্র কৃষ্ণ-বলে হইবে উত্তম ॥ 
উত্তম ভক্ত 
সর্বভূতে ইকুষের ভাব সন্দর্শন । 
ভগবানে সবভূতে করেন দর্শন ॥ 
শত্ৰু-মিত্ৰ বিষয়েতে নাহি রাগছ্ধেষ। 
তিহে। ভাগবতোন্তম এই গোর-উপদেশ ॥ 
উত্তম ভক্তের বিষয় স্বীকার 
বিষয় ইন্দরিয়দ্বারে করিয়া স্বীকার ৷ 
রাগদ্বেষহীন ভক্তি জীবনে যাহার ॥ 
সমস্ত জগৎ দেখি’ বিষ্ণুমায়াময় । 
ভাগবতগণোত্তম সেই মহাশয় ॥ 
ইন্দ্রিয় বৃত্তি পরিচালন 
দেহেন্দিয়-প্রাণ-নন-বুদ্ধি-যুক্ত সবে | 
জন্ম নাশ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় উপদ্রবে ৷ 
অনিত্য সংসার-ধর্মে হঞ্| মোহহীন । 
কৃষ্ণে ম্মরি' কাল কাটে ভক্ত সমীচীন ॥ 
কৰ্ম্ম বেহযাত্রার্থে মাত্র, কামের জন্য নহে-_ 
যার চিত্তে নিরস্তর বশোদানন্বন। 
দেহযাত্রামীত্র কামকর্মের গ্রহণ | 


৬ 


eR 


ক্্্রীপ্রেমবিবর্ত 


কামকর্মবীজ্রূপ বাসন! তাহার । 
চিন্তে নাহি জন্মে এই ভক্তি ততবার ॥ 


হরিজন দেহ৷ত্মনুদ্ধিহীন= 


জ্ঞান কর্ম-ব্থাশ্রম দেহের স্বভাব । 
স্তাহে সঙ্গছারা হয় ‘অহংমম '-ভাব ॥ 
দেহমত্বে 'অহ্ংঘম'-ভাব নাহি যার। 
হরিপ্রিয়জন তিহো, করহ বিচার ॥ 


সম্লভূতে সমনুদ্িপম্পন্ন_ 


বিত্ুনত্বে তাহে ছাড়ি’ স্ব-পরভাবন1। 
তুমি আমি'-সত্থভেদে মিত্রারি-কল্পনা ॥ 
সবভূতে সমবৃদ্ধি শাস্ত যেই জন । 
ভাগবতোন্তম বলি? তাহার গণন ॥ 
কৃষ্ণসাদপদ্মে সেই সুরমৃগ্য ধন । 
ভুৰনবৈভব লাগি” না ছাড়ে যে জন ॥ 
কষ্ণপদন্মৃতি নিমেঘার্ধ নাহি ত্যজে । 
বৈষ্ণব-অগ্রণী ভিহে। পরানন্দে মজে ।। 


ভন্তু ভ্রিতা পঞ্মুন্তু_- 


কৃষ্ণপদশাখানখমণিচান্দ্রিকায় । 

নিরস্ত সকল তাপ বাহার হিয়াঁয় || 
সে কেন বিষয়নূর্য চাপ অন্বেষিবে। 
হৃদয় শীতল তা”র সবদ। রহিবে || 


বৈফব-মহিনা 


উত্তম ভক্তের অন্যান) "ক্ষণ 


যে বেঁধেছে প্রেমছাদে কষ্ভিব কমল । 
নাহি ছাড়ে হরি তার হৃদয় সরল ॥ 
সবশেও যদি মুখে স্ষুরে কৃষ্ণনাম। 
ভাগবতোত্তম সেই, সর্বকাম ! 

স্বধর্মের গুণদোষ বুনিয়া যে জুন | 

সৰ ধর্ম ছাড়ি’ ভজে কৃষ্ণের চরণ ॥ 

সেই ত’ উত্তম ভক্ত, কেহ তা'র সম। 
ন! আছে জগতে আর ভাগবজেো তম ৷ 

কুষ্ণের স্বরূপ আর নামের স্বরূপ! 
জ্তক্তের-স্বরূপ আর ভক্তির স্বরূপ !। 
জানিয়া ভজন করে যেই মহাজন । 

তা’র তুল্য নাহি কেহ বৈষ্ণব সুজন ।। 
স্বরূপ ন! জানে তবু অনন্থাভাবেতে। 
শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভজে নামস্বরূপেতে | 
তাই? ভক্তোত্তম বলি? ভানিবেরে ভাই । 
এই আজ্ঞা দিয়াছেন চৈতন্য গোসাঞিও | 


+ ও ৫০ ক 


৩৫ 


অতো ছে আতা 


জ্ীগৌরদর্শনের ব্যাকুলতা 

গৌরাঙ্গ তোমার চরণ ছাড়িয়া, 
চিন শ্াবন্দাবনে। 

পূর্ব-লীলা তব, দেখিব বলিয়া, 
হইল আমার মনে ॥ 

কেন সেই ভাব, হইল আমার, 
এখন কীদিয়া মরি । 

তোমারে না দেখি” প্রাণ ছাড়ি? যায়, 
ন! জানি এবে কি কবি ॥ 

ও রা চরণ, মম গ্রাণ-ধন, 
সমুদ্রবালিতে রাখি’ | 

কি দেখিতে আইন, নিজ মাথ! খাইনু, 
উড়, উড়ু, প্রাণপাখী ॥ 

যত চলি? যাই, মন নাহি চলে, 
তবু যাই জেদ করি? । 

প্রেমের বিবর্ত, আমারে নাচায়, 
না বুঝিয়া আমি মরি ॥ 

গৌরাঙ্গের রঙ্গ, বুঝিতে নারিন্ু, 
পড়িন্ু হুংখ-সাগরে | 

আমি চাই যাহা, নাহি পাই তাহা, 
মন যে কেমন করে ॥ 

গৌরাঙ্গের তরে, প্রাণ দিতে যাই, 
না হয় মরণ তবু। 

মরিব বলিয়া, পড়িয়া সমুদ্রে, 
খাই মাত্র হাবুডুবু 

সে চন্দ্রবদন, দেখিবার লোভে, 


শীঘ্র উঠি সিন্ধুতটে। 


সবে করে কাণাকাণি ॥ 


প্রীগৌরদর্শনের ব্যাকুলতা ও৭ 

পুনঃ লাহি দেখি, প্রাণ উড়ি’ যায়, 
চলি পুনঃ টোটাবাটে ॥ 

গোপীনাথাঙ্গনে, দেখি' গোরামুখ, 
পড়ি অচেতন হঞা। 

পণ্ডিত গৌদাঞি, মোরে লঞা রাখে, 

ৃ দেখি পুনঃ সংজ্ঞা পাঞ। ॥ 

গৌর-গদাধর, বসিয়া ছু'জনে, 
বলেন আমার কথা । 

মনি কাদিয়া, যাই গড়াগড়ি, 
ন! বিচারি যথা তথা ॥ 

ক্ষণেক বিরহ, সহিতে না পারি, 
গৌর মোর হৃদে নাচে? 

অরিতে না দেয়, বাচিলে কৌদল, 
কিসে মোর প্রাণ বাচে॥ 

হেন অবস্থায়’ গৌরপদ ছাড়ি', 
মোর বৃন্দাবনে আসা । 

এ বুদ্ধি হইল, কেন নাহি জানি, 
ইহ-পরলোক-নাশ! ॥ 

আজ্ঞা! লইনু যাইতে, আজ্ঞা ন! পালিলে, 
তা’তে হয় অপরাধ । 

গোরাটাদমুখ, না দেখিয়া মরি, 
সব দিকে মোর বাধ ॥ 

গোরাপ্রেম যা'র, স্কট তাহার, 
প্রাণ লঞা টানাটানি ॥ 

গদাধরগণে, এই ত’ দুৰ্দশা, 


চতুৰ্দ্দশ আগত 
বিপরীত বিবর্ত 
নবদ্বীপ দর্শন নুক্দাবন-দর্শন-_ 


ভাইরে বৃন্দাবন যাওয়া আর হ’লো না। 

গোরামুখ ন! দেখিয়া, গোরারূপ ধেয়াইয়া, 
পথ না ভুলি” যাই অন্য দেশ । 

সেখান হইতে ফিরি পুনঃ যাই ধীরি ধীরি, 
পুনঃ আসি দেখি সে প্রদেশ ॥ 

এইরূপে কতদিনে, যাব আমি বৃন্দাবনে, 
না জানি কি হবে দশা মোর। 

বুক্ষতলে বসি” বসি’, কাটি আমি অহনিশি, 
কভু মোর নিদ্রা আসে ঘোর ॥ 

স্বপ্নে বহু দূরে গিয়া, সিন্ধুতটে প্ৰবেশিয়া, 
দেখি গোরার অপূর্ব নর্তন | 

গদাধর নাচে সঙ্গে, ভক্তগণ নাচে রঙে, 
গায় গীত অমৃতবর্ষণ ॥ 

নৃতাগীত-জঅবসানে, গোরা মোর হাত টানে, 
বলে, “তুমি ক্রোধে ছাড়ি গেলে । 

আমার কি দৌষ বল, তব চিত্ত সুচঞ্চল, 
ব্রজে গেলে আম। হেথা ফেলে ॥ 

আইস আলিঙ্গন করি, ভব বক্ষে বক্ষ ধরি» 
ছাড়ে মুঞি চিত্তের বিকার । 


Lap “| 


বিপরীত বিবর্ত 


সধ্যাহ্ে করিয়া পাক, দেহ মোরে শন শাক, 
ক্ষুন্নিবৃত্তি হউক্‌ আমার | 

ছাড়িয়া জগদানদ্দে, মোর মন নিরানন্দে, 
ভোজনাদি লইল কত দিন । 

কি বুঝির। গেলে তুমি, হঃখেতে পড়িন্র আমি, 
জগা মোরে সদা দয়াহীন 

শীঘ্র ব্ৰজ নিরখিয়া, আইস তুমি সুখী হঞাা, 
মোরে দেহ শাকান্ন বাগ্রন। 

তবে ত’ বাচিব আমি, ত’তে সুখী হবে তুমি, 
ক্রোধে মোলে না ছাড় কখন ৷” 

নিদ্রা ভাঙ্গি দেখি আমি, বহুদূর ব্রজভূমি, 
নিকটেতে জাহ্বী'পুলিন। 

আহা ! নবদ্বীপধাম, নিত্/গৌরলীলাগ্রাম 
ত্রঙ্গলার অতি সমীচীন 

আনন্দে মায়াপুরে, প্রবেশিন্ু অন্তঃপুরে 
নমি আমি আইমাতা-পদ । 

গৌরাঙ্গের কথা বলি, শীঘ্র আইলাম চলি, 
দেখি নবদ্বীপ-সুসম্পদ ॥ রঃ 

ভাবিলাম বৃন্দাবন, করিলাম দূরশন, 
আর কেন যাউ দূর দেশ। 

গৌর. দরশন করি, সব হুখ পরিহরি’ 
ছাড়ি দিব বিবহজ-ক্রেশ ॥ 


৩৯ 


পথওছেশা জাথ্যায় 
শ্রীনবন্ধীপে পূর্বাহ্ছ-লীলা 


যখন যাহা মনে পড়ে গৌরাজ্র-চরিভ । 
তাহ! লিখি, হইলেও ক্রেম-বিপরীত ॥ 


(গীন্সাজ-প্র্সাদ-_ 


শচী আই একদিন ঝড় যত্ন করি? । 
গোরা-অবশিষ্ট-পাত্র মোরে দিল ধরি? ॥ 
আমি খাইলাম যেন অমুভান্বাদন। 
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ পাঞা! আহ্লাদিত মন ॥ 
কভু কি করিব আমি সে ভুরি ভোজন । 
আবোন| অচাত শাক, আইয়ের রন্ধন ॥ 
মোচাঘণ্ট, কচুশাক তাহে ফুলবড়ি। 
মানচাকি, নিম্বপটোল” আর দধিবড়ি ॥ 


গার্দিগাছ। গ্রামে গম্বন 


ভোজনে আনন্দমতি, চলিলাম হংসগতি, 
নিতাই-গৌরাঙ্গগণ-সঙ্গে । 

গঙ্গাতীরে তীরে যাই, গাদিগাছা গ্রাম পাই, 
ইরিনাম-গানের প্রসঙ্গে ॥ 

গোবিন্দ সুদক্ষ বায়, বাসুঘোষ নাম গায়, 
নাচে গদাধর বত্রেশ্বর। 


প্রীনবদ্ধীপে পূর্বাহু-লালা 

হুরিবো রব শুনি’, চারিদিকে হুলুধ্বনি, 
গোরাল্রেমে সবে মাগোঁহার॥ 

নাচ গান নাহি জানি, তবু নাচি উধপাণি, 
গৌরাঙ্গ নাচায় অঙ্গে পশি’ । 

সুরতালবোধ নাই, তবু নাচি, তবু গাই, 
কিজানি কি জানে গৌরশশী ॥ 

তথায় গোপগণের সেবা 

গাদিগাছা গ্রামে আনি’, গোপপল্প! মাঝে পশি’, 
গোরা বলে “শুন ভক্তগণ ! 

দহকুলে বিচরণ, আজি মোদের বিচরণ, 
বৃক্ষমূলে করিব শয়ন ॥ 

এই বটবুক্ষতলে, গাভী আছে কুতুহলে, 
গোপ-সহ করিব বিহার ৷” 

বহু'গোপগণ আইল, দধি, ছানা, ননী দিল, 
পথশ্রম না রহিল আর ॥ 

নুসিংহানন্দের সঙ্গে, প্রঃ আইল রঙে, 
পুরুবোত্তমাচার্য ।মলিল। 

মৃদঙ্গের বা্যরবে, গৃহ ছাড়ি’ আইল সবে, 


হরিধ্বনি গগনে উঠিল ॥ 

ভীম গোপ = 

ভীম-নামে গোপ এক পরম উদার | 
অগ্রসর হঞা বলে--“শুনহ গোহার ॥ 


$১ 


জীপ্রীপ্রেমবিবর্ত 


আমার জননী শ্যামা গোয়ালিনী ধন্যা । 
গঙ্গ।নগরের সাধু গোয়ালার কন্যা ॥ 
শচী আইকে মা বলিয়া সদা করে সেবা । 
সে সম্পর্কে তুমি আমার মাতুল হইব! ॥ 
চল মামা মোর ঘরে চল দল লঞা । 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কর আনন্দিত হএ| ॥ 
দধি-দুগ্ধ যাহা কিছু রাখিয়াছে মা । 

সব খাওয়াইব আর টীপে দিব পা ॥৮ 


গৌরাঙ্গের ভীমের গৃহে গমন ও ক্ষীর ভোজন-_ 


নাছোড হইয়া যবে সকলে ধরিলা । 
গোঁপপ্রেমে গোরা গোপগৃহেতে চলিল ॥ 

শ্যাম! গোয়াজিনী তবে উলুধ্বনি-দিয়া । 
সকলকে গোয়াল ঘরে দিল বসায় ॥ 

শ্টামা বলে “পণ্ডিত দাদা, কেমন আছেন মা?” 
‘ভাল ভাল” বলি’ গোরা নাচাইল গা! ॥ 
কলাপাতা পাতি শ্যাম! দেয় দধি-ক্ষীর । 
ভক্তগণ লঞা নিমাই ভোজনে বসে ধীর ॥ 


গোরাহ-__ 


ভোজন সমাপি' চলে সেই দহের তীরে । 
হরিগুণগান সবে করে ধীরে ধীরে ॥ 


] 


ভ্রীনবন্গীপে পূর্বাহু-লীলা 


রামদাস গোপ আসি' করে নিবেদন | 
দহের জল পান নাহি করে গাভীগণ ॥& 
দহে নঞ্ক- 
নঞ্রে এক ভয়ঙ্কর বেড়ায় দহের জলে। 
জল না খাইয়া গাভী ডাকে হাম্বা বোলে ? 
তাহা শুনি’ গোরা করে শ্রীনামকীর্তন। 
কীর্তনে আকৃষ্ট হইল নক্র ততক্ষণ ॥ 
নক্র নহে, দেবশিশু_ 
শীঘ্র করি; উঠিয়া আইল গোরা পায়! 
পদম্পর্শে দেবশিশ পরিদৃশ্য হয় ॥ 
কাদি? সেই দেবিশু করেন স্তবন | 
নিজ দুঃখকথা বলে আর করয়ে রোদন ॥ 
নক্ররূপী দেবশিশুর পুর্ব বিবরণ 
দেবশিশু কলে “প্রভু ! ছূর্বাসার শাপে । 
নক্ররূপে ভ্রমি আমি, সর্বলোক কাঁপে ॥ 
কাম্যবনে মুনিবর শুতিয়া আছিল। 
চঞ্চলতা করি তার জটা কাটি নিল ॥” 
ক্রোধে মুনি কহে “তুমি পাঞা! নক্ররূপ ৷ 
চারিযুগ থাক কর্ণফল-অনুরূপ ॥” 
ভবে কাদিলাম আমি মিনতি করিয়া । 
য়া করি’ মুনি মোরে কহিল ডাকিয়া ॥ - 


ভীীক্লীপ্রেমবিবর্ত 


“ওরে দেবশিশু ! যবে শ্রীনন্দনন্দন | 
নবদ্বীপে হইবেন শচীপ্রাণধন ॥ 
তাহার কীর্তনে তোমার শাপ-ক্ষয় হ'বে। 
দিব্য দেহ পেয়ে তবে ব্রিপিষ্টপ যা’বে॥ 
দেবশিশুর স্তব 
“ভয় জয় শচীস্ুত পতিতপাবন । 
দীনহীন-অগতির গতি মহাজন ॥ 
চৌদ্দভুবনে ঘোষে সুকীতি তোমার । 
আমা হেন অধমের করিলে উদ্ধার ॥ 
এই নবদ্বীপধাম সর্বধামসার | 
এখানে হইলে কলি-পতিতপ।বন ॥ 
কলিজীব উদ্ধারিবে দিয়া হরিনাম ৷ 
আসিয়াছ মহাপ্রভু ! তোমাকে প্রণাম ॥ 
চারি যুগ আছ আমি নক্ররূপ ধরি”। 
এবে উদ্ধারিলে তুমি পতিতপাবন হুরি ॥ 
তব মুখে হরিনাম পরম মধুর । 
স্থাবরাস্থাবর জীব তারিলে প্রচুর ॥ 
আজ্ঞা দেও যাই আমি ত্রিপিষ্টপ যথা । 
মাতা পিতা দেখি' সুখ পাইবে সর্বথা ॥৮ 
দেবশিশুর স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্ব স্থানে গমন 
এত বলি’ প্রণমিয়া দেবশিশু যায়। 
কীর্তনের রোল তবে উঠে পুনরায় ॥ 


ভ্ীনবীপে পূর্বাহু-লীলা 


মধ্যাহ্ন হঈল দেখি’ সকল ভক্তগণ । 
প্রভৃসঙ্গে মায়াপুর করিল গমন ॥ 
মহাপ্রভুর এই লীলা যে করে শ্রবণ। 
ত্ৰক্মশাপ৷ুক্ত হয় সেই মহাজন ॥ 


গোরাদহ-দর্শনের ফল-_ 


সেই হইতে 'গোরাদহ' নান পর্চার ৷ 
কালায়দহেন হ্যায় হইল তাহার ॥ 

সেই ‘দহ’ দর্শনে স্পর্শনে পাপক্ষয় । 
কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় সববেদে কয় ॥ 

সেই গোপগণ দেখ মহাপ্রেমানন্দে। 
গৌরাঙ্গে করিল হেথা মামা বলি” স্বন্ধে ॥ 
সকলে দেখিল প্রভুর পৃরাহু-বিহার ৷ 
তঁছি মধ্যে দেখে রামকুষ্ণ-লীলাসার ॥ 
দেখে গোবর্ধন তথা মানস-জাহ্নৰীপুলিন । 
কৃষ্ণগোচারণলীল! অতি সমীচীন ॥ 
গোপগণ জানিল যে নিমাঞি"চরিত ৷ 
প্রীনন্দ নন্দনলীলা নিজ সমীহিত ॥ 


বল 


৫ 


হোড়শ জধ্য।য় 
পীরিতি কিরূপ? 


শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রশ্ন__ 
একদিন রখুনাথ স্বরূপে জিজ্ঞাসে ৷ 
“কি বস্তু পীরিতি, মোরে শিখাও আভাসে ॥ 
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে প্রীতি বর্ণিল । 
সে প্রীতি বুঝিতে মোর শক্তি না হইল ॥ 
তাহাদের বাক্যে বাহে বুঝে যে পীরিতি ৷ 
সে কেবল স্ত্ীপুরুষের প্রণয়ের রীতি ॥ 
সে কেমন পরমার্থমধ্যে গণ্য হয়। 
প্রাকৃত কামকে কেন অপ্রাকৃত কয় ॥ 
মহাপ্রভু তোমার সঙ্গে সেই সব গান । 
কবেন সর্বদা, তার না পাই সন্ধান ॥ 
প্রভু তব হস্তে মোরে করিল সমর্পণ । 
আজ্ঞা কৈল শিখাও এবে নিগৃঢ় তত্বধন ॥ 
প্রীতি-তত্ব কি? 
কৃপা করি' প্রীতি-তন্ব মোরে দেহ বুঝা ইয়া । 
তার্থ হইব মুঞি সংশয় ত্যজিয়] ৷” 
উত্তর 
স্বরূপে বলিল,--“ভাই রঘুনাথ দাস! 
নিভৃতে তোমারে তত্ব করিব প্রকাশ ॥ 


পীরিতি কিরূপ 


আমি কিবা রামানন্দ অথবা! পণ্ডিত । 
কেহ না বুঝিবে তত্ব প্রভুর উদিত ॥ 
তবে যদি গৌরচন্দ্র ভিহ্বায় বসিয়া । 
বলাইবে নিজতত্ব সকৃপ হইয়া ॥ 
তখনি জানিবে হৈল সুনত্য প্রকাশ । 
শুনিয়! আনন্দ পাবে রঘুনাথ দাস | 


চস্তীধাস বিগ্যাপতি, কর্ণামৃত, রায়ের গীতি, 
এসব অমূল্য শান জান। 
এসবে নাহিক কাম, এসব প্রেমের ধান, 


অপ্রাকৃত তাহাতে বিধান ॥ 

শ্্ী-পুরুব-বিবরণ যে কিছু তঁহি বর্ণন, 
সে সব উপমা মাত্র সার। 

প্রাকৃত-কাম-বর্ণন, তা"হে কৃষ্ণ-অদৰ্শন, 
অপ্রাকৃত -করহ বিচার ॥ 

কি পুরুষ, কিবা নারী, এ-তন্ব বুঝিতে নারি, 
জড়দেহে করে রসরজ । 

- সে গুরু কৃষ্ণের ভাণে, * শুদ্ধ-রতি নাহি জানে, 

তাহার ভজন মায়ারঈ ॥ 

ক্বঞ্চপ্রেম 

কৃষ্ণপ্রেস -স্ুুনির্মল,  যেনশুদ্ধ গঙ্পাজল, 
‘সেই প্রেম! অস্ৃতের সিন্ধু ৷ 


৪৭ 


৮ 


জ্ীপ্রীপ্রেমবিবর্ত 


নির্মল সে অনুরাগ, নাহি তাহে জড়দাগ, 
শুর্ুবস্ত্র শৃন্যমসী বিন্দু ৷ 

ডদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধ, পাই তা'র এক বিন্দু, 
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় ৷ 

জড়দেহে করি প্রীতি, 
শুদ্ধ দেহ না হয় উদয় ॥ 


দুরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমেতে অন্ধ, 
সেই প্রেমে কৃষ্ণ নাহি পায়। 

তবে যে করে ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন, 
করে ইহা, জানিহ নিশ্চয় ॥ 

কষ্ণপ্রেম যা’র হয়, তা'র বিভাব চিন্ময়, 
অনুভাব দেহেতে প্রকাশ। 

সাত্বিকাদি ব্যভচারী, চিন্ময়-স্বরূপ ধরি’, 
চিৎস্বরূপে করয়ে বিলাস ॥ 

ধন্য সেই লীলাশুক, কৃষ্ণ তা?রে হ'য়ে সম্মুখ, 
দিল ব্রজের অপ্রাকৃত রস। 

ছাড়িল এদেহ-রঙ্গ, প্র।কৃতালম্বন-ভঙ্গ 
তাহে কৃষ্ণ পরম সন্তোষ ॥ 

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ছাড়ি’ পূর্ব রসাভাস, 
অপ্রাকৃত-রমলাভ কৈল । 

পূর্বে ছিল তুচ্ছ রস, তাহা ছাড়ি’ প্রেমবশ, 


হঞা, .কৃষ্তভজন লভিল-॥ 


কেবল কামের রীতি, 


পীরিতি কিরূপ 


তুচ্ছ রসে মাঁতোয়ার, না পায় কুষ্ণরস-সার, 
নহে বংশীবদনালশ্বন । 

জড় দেহে সাজে সাজ, মাথায় তা'র পড়ে বাজ, 
প্রাণকীটের করয়ে ধারণ ॥ 

সেই তুক্ত রস ত্যজি’, গ্রীনন্দনন্দন ভজি’, 
দেখে কৃষ্ণ শ্রীবংশীবদন । 

নিজে গোপীদেহ পায় ব্রজবনে বেগে যায়, 


পূর্বসঙ্গ করুয় তাঙ্গন ॥ 
তথাহি মহা প্রভুর শ্লোক £-- 
“ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরৌ 
ত্রন্দামি দৌভাগাভরং প্রকাশিতুম্‌। 
বংশীবিলাসাননলোকনং বিন! 
বিভমি যং প্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা ॥% 


ভ্রজগোপাী বাত্তীত পীল ুঝে ন 


পীরিতি পীরিতি পীরিতি বলে, পীরিত্তি বুঝিল কে? 
যে জন পীরিতি বুঝিতে পারে, ব্রক্গগোপী হয় সে ॥ 
পীরিতি বলিয়৷ তিনটা আখর বিদিত তুৰন-মাঝে | 
যাহাতে পশিল, সেই সে মজিল, কি তা'র কলঙ্কলীজে ॥ 
ভ্রজগোপী হঞ, চিদ্দেহ ক্রিয়া, জড়ের সম্বন্ধ ছাড়ে । 
বিষয়ে আশ্রয়ে শুদ্ধ-মালম্বন, পরকীয়-রস বাড়ে ॥ 

ব্রজ বিনা কোথাও নাহি পরকীয়-ভাব ! 

বৈকুষঠ-লক্গমীতে তা'র সদা অসন্ভীব ॥ 


$৯ 


রি শ্্ীপ্রেমবিবর্ত 


সহছজিয়ার প্রীতি__ 


সংসারে যতেক, পুরুষ, রমণী 
আলম্বন-দোঁষে সদা । 

রক্তমাংসদেহে, আরোপ করিভে, 
নারকী হয় সর্বদা ॥ 

অতএব তারা সহজ-সাধনে, 
কৃষ্ণকৃপ! যবে পায়। 

জড়দেহগন্ধা, ছাড়িয়া সে সব, 


চিদানন্দরসে ধায় ॥ 
কলা ল্লাঘানাব্দন্ প্রীত 


প্রকৃত সহজ, শ্রীকৃষ্ণভজন, 
করে রামানন্দ রায়। 

সুবৈধ সাধনে, এ জড় দেহেতে, 
যুক্ত বৈরাগয ভায়॥ 

বিশুদ্ধ দেহেতে, ব্ৰজে কৃষ্ণ ভজে, 
মহাপ্রভু-কৃপা পাঞা| | 

নাটকাভিনয়ে, দেবদাসীশিক্ষা 


9 


সঙ্গদোষশৃন্য হঞ| ॥ 
শ্রীভিণিকায় অপ্রকার ক্লানথাল্ল 1-- 


রামানন্দ বিনা, তাহে অধিকার, 
কেহ নাহি পায় আর। 





পীরিতি কিরূপ 


পরস্ত্ী-দর্শল, স্পর্শন, সেবন, 

বুদ্ধি হৃদে আছে যা'র। 

পীরিতি-শিক্ষায়, জানিবে নিশ্চয়, 
নাহি তার অধিকার ॥ 


্রীপুরুমনুদ্ধি থাবিত প্রীতিসাপ্রন অসম্ভব 


কভু এ সংসারে, স্্-পুং-ব্যবহারে, 
না হয় পীরিতি-ধন । 

চর্মন্ুখ যত, অনিত্য নিয়ত, 
নহে নিত্য সংঘটন ৷ 

গোপীভাব ধরি’, চিদ্বর্ম আচরি” 
পীরিতি সাধিবে যেই । 

দ্বী-পুং-ব্যবহার, নাহিক তাহার, 
ভিতরে গোপিনী সেই ॥ 

বাহিরে সজ্জন, ধর্ম-আচরণ, 
আমরণ বৈধাচার 1 

অস্তরেতে গোপী, চিন্তে কৃষ্ণ সেবে, 
কেবল পীরিতি তা'র ॥ 

“যঃ কৌমারহর:%, ইত্যাদি কবিতা, 
কেবল উপমাস্থল। 

নায়ক-নায়িকা, চিৎস্বরপ হঞা, 


কৃষ্ণ ভজে সুনিল ॥ 


১ 


৫২ াশ্রীপ্রেমবিবর্ত 


জড়েতে এইভাব আরোপ, ররক,_কালথ ছু 


কেহ যদি বলে ইহ! আরোপ চিন্তায় । 
পরপুরুষেতে কৃষ্ণভজন উপায় ॥ 

চৈতন্য আজ্জায় আমি এ কথা না মানি । 
জড়েতে এরূপ বুদ্ধি নরক বলি’ মানি ॥ 
জড়দেহে চিদারোপ, সঙ্গ তুচ্ছ অতি। 
তাহে কৃষ্ণভাব আনা, সমূহ ছুর্মতি ॥ 
কলির ছলনা এই জানিহ নিশ্চয় । 
উহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম অধঃপথে যায় ॥ 
সুকৃতি পুরুবমাত্র উপমা বুঝিয় ৷ 

স্বীয় অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণ ভজে গিয়া ॥ 
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আদি মহাজন । 
পূর্ববদ্ধি দূরে রাখি’ করিল ভজন ॥ 

সে সেবার শেষ বাকা চিন্ময়ী পীরতি । 
আছে তবু নাহি বুঝে ছু্কৃতির রীতি ॥ 
রঘুনাথ ! “এ বিষয়ে করহ বিচার | 
তোমা হেন ভক্ত প্রচারিবে সদাচার ॥ 
এ বিষয় একবার প্রভুকে জানাঞ্া। 
চিত্ত দৃঢ় করি লণ্ড, দৃঢ় কর হিয় ॥ 
তবে রঘুনাথ শ্রীমৎ প্রভুপদে গিয়া । 
ঠারে ঠোরে ভিজ্ঞাসিল বিনীত হইয়া 





প্রভু তারে আজ্ঞা দিল আমার সম্মুখে । 
রঘুনাথ আজ্ঞা পেয়ে ভে মনস্থখে ॥ 


ুলাথ-তীতি মহাপ্রভুর আগা 


“গ্রাম কথা না শুনিবে, গ্রান্যবার্তী না কহিৰে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল ন! পরিবে ॥ 
আসমানী, মানদ, হঞ৷ কুষ্ণনান সদা লবে। 
ব্রজে রাধ।কৃঞ্চ-সেব! মানসে করিবে!’ 
এই আজ্ঞা পাঞা রঘু বুঝিল তখন ৷ 
পীরিতি ন হয় কভু ভড়েতে সাধন ॥ 
মানসেতে সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। 

সেই দেহে রাধানাথের করিবে সেবন || 
অমানী মানব ভাবে অক্্িন হঞ1। 

বৃক্ষ হেন সহিফুতা আপনে করিয়া ॥ 
বাহাদেহে কুঞ্চনাম সর্বকাল পায়। 
অন্তুর্দেহ থাকে রাধাকৃষ্ণের সেবায় ৷! 
ভাল খাওয়া ভাল পরা পরিত্যাগ করি” । 
প্রাশবৃত্তিদ্ধারা জড়দেহযাত্রা ধরি” ।। 


ঘক্ষট-বৈরাগী-- 


এই জড়দেহে রাধাকৃষ্ণ-বুদ্ধারোপ । 
মর্কট-বৈরাগী করে সবধর্স লোপ ।! 


৫৪ লী প্রেমবিবর্ত 


প্রভু বলিয়াছেন--_“মর্কট বৈরাগী সে জন । 
বৈরাগীর প্রায় থাকি? করে প্রকৃতি-সন্তাবণ ॥ 


বিশুদ্ধ ।বনাগী- 


বিশুদ্ধ বৈরাগী করে নাম সংকীর্তন। 
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-যাপন ॥ 
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। 
কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস। 
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥ 
বৈরাগী কহিবে সদ! নাম-সংকীর্তন। 
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥ 
ভিহ্বার লালসে যেই সমাজে বেড়ায় । 
শিশ্সোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ৷” 





হঞ্যছেশ্া জাত 


ভক্তভেদে আচারভেদ 


আর দিলে শ্রীন্বরূপ রঘুনাথে কয়। 
“তোমারে নিগৃঢ কিছু কহিব নিশ্চয় ॥ 


তজ্জনধিহীন প্রন্থা কেবল ক্লৈতব_ 
যে বর্ণেতে জন্ম যা’র, যে আশ্রমে স্থিতি। 
তত্তদ্ধর্ণে দেহযা ত্রা এই শুদ্ধ নীতি ॥ 
এইমতে দেহযাত্রা নির্বাহ কৰিয়া। 
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে একান্ত হইয়া ॥ 
সেই সে সুবোধ, সুধানিক, সুবৈষ্ণৰ ৷ 
ভজনবিহীন-ধর্্ম কেবল কৈতব ॥ 
কৃষ্ণ নাহি ভজে, করে ধর্ম্ম-আচরণ । 
অধংপথে যায় তার মানব-জীবন ॥ 
গৃহী, ত্রন্মগারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী । 
কৃষ্ণ চক্তিশুন্য অসম্তাষা দিবানিশি ৷ 


সম্নন্ধজ্ঞারলাভ ও মুন্ত-বৈন্বাগ্য-আশ্রয়_ 


সকলেই করিবেন যুক্ত-বৈরাগ্য-আশ্রয়। 
কৃষ্ণ ভজিবেন বুঝি’ সম্বন্ধ নিশ্চয় ॥ 
সম্বন্ধনির্ণয়ে হয় আলম্বন বোধ । 
শুদ্ব-আলম্বন হৈলে হয় প্রেমের প্রবোধ ॥ 


৫৬ শ্ীপ্রীপ্রেমবিবর্ত 


প্রেমে কৃষ্ণ ভজে সেই বাপের ঠাকুর । 
প্রেমশূন্য জীব কেবল ছাঁচের কুকুর ॥ 
কুষ্ণভক্তি আছে যা*র বৈষ্ণব সে জন! 
গৃহ ছাড়ি’ ভিক্ষা করে না করে ভজন ॥' 
বৈষ্ণব বলিয়া তা'রে না করে গণন ॥ 
অন্ত দেব-নির্মাল্যাদি না কর গ্রহণ । 
কর্ম চাণ্ডে কভু না মানিবে নিমন্ত্রণ 1 


গৃহী ও গৃহত্যাগী-বষ্ণবেল আচার-_ 
গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে বৈষ্ণব-বিচাঁর। 
ছু'হ ভক্তি-অধিকারী পৃথক্‌ আচার ॥ 
ছু হার চাহিয়ে যুক্ত-বৈরাগ্য-বিধান। 
সুজ্ঞান, সুভক্তি দু'হার সমপরিমাণ & 

গৃহস্থ বৈষ্ঞজলের কৃত্য 

গৃহস্থ-নৈষঃব সদ স্বধৰ্গ অজিবে | 
আতিথাদি সেব৷ যথাসাধা আচরিবে ॥ 
বৈধপত্বী সহবাসে নহে ভক্তিগানি | 
সার্ধপ মুতৈল ব্যবহারে দোষ নাহি মানি ॥ 
দখি-দৃগ্ধ স্মার্ত-উপচরিত আম্িয়। 
যুক্ত-বৈরাগীর হয় গ্রহণে নিরামিষ ॥ 
গৃহস্থ বৈষ্ণব সদা নামাপরাধ রাখি দরে । 
আমুকূলা লয়, প্রাতিকূল্য তাগ করে॥ 





ভক্তভেদে আঁচারভেদ 


একাস্তিক নামাশ্রয় তাহার মহিমা । 
গৃহস্থ বৈষ্ণবের নাহি দাহাক্োর সীমা॥ 
পরহিংসা, ত্যাগ, পর-উপকারে রত | 
সর্বূতে দয়া গৃহার এইমাত্র ব্রত ॥ 


গুহত্যাগী বা বৈরাগী বৈষ্ণবের কৃত্য 


বৈরাগী বৈষ্ণব প্রাণবৃত্তি অঙ্গীকরি । 
অলঞ্চয় দ্বীসম্ভাবণশুন্য, ভজে হরি ॥ 
এইবূপ আঁচারভেদে সকল বৈষ্ণব । 

কৃষ্ণ ভজি’ পায় কৃষ্ণের মপ্রাকৃত বৈভব ॥ 


বৈষণবের কুটীনাটী নাই 


গৃহী হউক ত্যাগী হউক ভক্তে ভেদ নাই । 
ভেদ কৈলে কুস্তীপাক নরকেতে যাই ॥ 
মূল-কথা, কুটানাটা বাবহার যা'র। 
বৈষ্বকুলেতে সেই মহাকুলঙ্গার ॥ 

সরল ভাবেতে গঠি নিজ ব্যবহার | 

জীবনে মরণে কৃষ্ণভক্তি জানি সার ॥- 
কুটানাটী কপটতা শাঠ্য কুটীলত!। 

না ছাড়িয়া হরি ভজে তা'র দিন গেল বৃথা || 
সেই সব ভাগবত কদর্থ করিয়া । 

ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি ভুলাইয়া ।। 


৫৮ প্রী্াপ্রেমবিবর্ত 
ভাগবত-শ্রোক যথা 2৮ 

অন্ুগ্রহার ভক্তানাং মানুষ দেহমাশ্রিতঃ। 

ভঞ্জতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুহথ। তৎপরে| ভবেৎ। 

লম্পট পাপিষ্ঠ আপনাকে কৃষ্ণ মানি । 

কষ্ণলীলা অনুকৃতি করে ধর্মহানি ॥ 


শুদ্ধভক্তের রাধাকৃষ্ণের সেবা 
শুদ্ধতত্ত ভক্তভাবে চিৎস্বরূপ হা । 
ত্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবে সখাভাব লঞা £ 
কৃষ্ণভীবে তৎপর হয় যে পামর। 
কুন্তীপাক প্রাপ্ত হয় মরণের পর ॥ 


অন্তরঙ্গ ভক্তি দেহে নহে, আত্মায়__ 
আন্তরঙ্গ ভক্তি মনে, দেহে কিছু নয় । 
| কুটানাটা বলে মূঢ় আচরণ হয় ॥ 
সেই সব অসংসঙ্গ দুরে পরিহরি' । 
কুষ্চভজে শুদ্ধভক্ত সিদ্ধদেহ ধরি? ॥ 





রুষ্ই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি_- 
ভক্তব প্রকৃতি হইয়া মজে কৃষ্ণপায় । 
পুরুষ একলে কৃষ্ণ, দাস মহাশয় ॥ 
রদঘুনাথ দাস তবে বিনীত হইয়া । 
স্বরূপেরে নিবেদন করে দু'হাত জুড়িয়া ॥ 


ভক্তভেদে ভাচারভেদ ৯ 


“বল প্রভু, আছে এক ভিজ্ঞাস্য আমার । 
্বধর্মবিহী'নভক্তি সর্বভক্তিসার ॥ 
গুহপ্ত ও স্বধ্গ_ 

_.. তবে কেন গৃহস্থ থাকিবে স্বধর্মেতে। 
্বধর্ম ছাড়িয়া ভক্তি পাৱে ত’ করিতে” ॥ 
স্বরূপ বলে,_ “শুন, ভাই ইহাতে যে মর্দ। 
বলির তোমাকে আমি শুদ্ধভক্তি ধৰ্ম ॥ 
্বধর্মে জীবনযাত্রা সহজে ঘটয় ৷ 
পরধর্মে কষ্ট আছে, স্বাভাবিক নয় ॥ 
স্বধর্্ ভক্তির অনুকুল যাহা হয়। 
তাই ভক্তিমান্‌ জন গ্রহণ করয় ॥ 
ঘাঁহ! যখন ভক্তি-প্রতিকূল হঞ! যায় । 
তাহা ত্যাগ করিলে ত' শুদ্ধভক্তি পায় ॥ 
অতএব ব্ধননিষ্ঠা চিত্ত হইতে ত্যঙ্গি'। 
ভক্তিনিষ্ঠা করিলেই সাধুধর্ম ভজি’ ॥ 
স্বধর্মত্যাগের নাম নিষ্ঠাপরিহার ৷ 
নিয়মাগ্রহ দুর হইলে হয় বৈষ্ণব আচার ॥ 

কৃষ্ণস্মৃতি-বিধি, কৃষ্বিস্থৃতি-নিষেথ__ 
নিরন্তর কৃষ্ণস্থৃতি মূলবিধি ভাই । 
উ্রকৃষ্ণ' বস্থৃতি যাহে নিষেধ মূল তাই” ॥ 
তবে রঘুনাথ বলে,_ “কথা! এক আর । 
আজ্ঞা হয় শুনি যাহে বৈষ্ণব-ধিচার ॥ 


্রীস্রীপ্রেমবিবর্ত 


ভ্রীঅচ্যুগোত্র ও ্বধর্ম_ 


শ্রীনচ্যুতগোত্র বলি’ বৈষব-নির্দেশ | 

ইহার তাৎপর্য কিবা, ইথে কি বিশেষ ॥” 
স্বরূপ বলে, “গুহী, ত্যাগী উভয়ে সর্বথা । 
এই গোত্রে অধিকারী নাহিক অন্যথ| ॥ 
অচ্যুতগোত্রে থাকে শুদ্ধভক্ত যত । 
স্থধর্মণিষ্ঠায় কতু নাহি হয় রত ॥ 

সংসারের গোত্র ত্যজি’ কৃষ্ণগোত্র ভজে । 
সেই নিত্যগোত্র তা’র, সেই বৈসে ব্রজে ॥ 
কেহ বা! স্বদেশে বৈসে ব্রভুগোপী হঞা । 
কেহ বা আরোপসিদ্ধ-মানসে লইয়] ॥ 


প্রবর্ত, সাক, সিদ্ধ = 


প্রবর্ত, সাধচ, সিদ্ধ_তিন যে প্রকার ৷ 
বুঝিতে পারিলে বুঝি ভক্তিধর্মসার 1 
“কনিষ্ঠাধিকারী” হয় 'প্রবর্তে” গণন । 
মধ্যমাধিকারী' ‘সাধক’ ভক্ত মহাজন ॥ 
'উত্তমাধিকারী” হয় ‘সিদ্ধ’ মহাশয় । 
হৃদয়ে ্বধর্ম নিষ্ঠা কভু না করয়॥ 
মধ্যমাধিকারী আর উত্তমাধিকারী। 
সকলে অচ্যুতগোত্র দেখহ বিচারি ॥ 








ভক্তভেদে আচারভেদ 


আরোপ 
রঘুনাথ বলে,-_ “এবে আরোপ বুঝিব 1 
তাৎপর্য বুঝিয়া সব সন্দেহ ত্যজিব |” 
দামোদর বলে,-__“শুন, আবোগ-সন্ধান। 
ইহাতে চাহিয়ে ভক্তিস্থরূপের জ্ঞান ।। 


ত্ৰিবিধ! বৈষ্ণবী ভক্তি 
ত্রিবিধ। বৈষ্ণবী ভক্তি করহ বিচার ৷ 
‘আরোপ-দিদ্ধা’, ‘সঙ্গসিদ্ধ”, ‘স্বরূপ-সিদ্ধা' আর ।! 


আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি-কনিষ্ঠাথিকারীর_ 
আরোপ-সিদ্ধার কথা বলিব প্রথমে। 
নুস্থির হইয়া বুঝ চিত্তের সংযমে॥ 
বন্ধ বহিমু'খ জীব বিষয়ী প্রধান ৷ 
জড়সঙ্গমাত্র করি’ করে অবস্থান || 
জড়স্ুখ জড়দুঃখ নিয়ম তাহার । 
প্রাকৃত সংসর্গ বিনা কিছু নাহি স্থার।। 
অপ্রাকৃত বলি’ কিছু নাহি পায় জ্ঞান। 
অপ্রাকৃত-তত্ব মনে নাহি পায় স্থান || 
নিজে অপ্রাকৃত বস্তু তাহাও না জানে । 
অরক্ষিত শিশু যেন সদাই অজ্ঞানে || 
কোন ভাগ্যে কোন জন্মে সুকৃতির ফলে। 
শ্রদ্ধার উদয় হয় হৃনয়কমলে | 


৬১ 


শ্ৰী ব্লীপ্রেম বিবৰ্ত 


প্রথম সন্ধানে গুনে’ আমি কৃষ্ণদাস ! 

এ সংসার হয উদ্ধারে করে আশ ॥ 
কৃষ্ণ'চ্চন- 

গুরু বলে শুন, বাছা, কর কৃষ্ণার্চচন’ । 

কষণ্টনে তবে তা'র ইচ্ছা-সংগঠন ॥ 

কৃষ্ণ যে অপ্রাকৃত প্রভু, এই মাত্র শুনে । 

কৃষ্ণধরূপ অপ্রাকৃত তাহা নাহি জানে ॥ 

নিজ চতুদিকে যাহা করে দরশনে। 

উহি মধ্যে ইষ্ট যাহা বুঝি দেখ মনে ॥ 

ইষ্দ্েব্যে ইষ্টমৃতির করয় পূজন | 

এই স্থলে হয় তা'র আরোপ-চিস্তন ॥ 

মনুষ্যমূরতি এক করিয়। গঠন । 

গন্ধ-পুষ্গ-বুপ-দীণে করবে অর্চন ॥ 

আরোপ-বুদ্ধেয ভাবে সব অপ্রাকৃত ধন। 

আরোপ চিন্তিয়। কভু অপ্রাকৃতাপন ॥ 

ইহাতে যে কর্মা্পণ আরোপের স্থল । 

আরোপে ভ্রমশঃ ভক্তিতত্বে পায় বল ॥ 

এই ত’ আরোপ-সিদ্ধা ভক্তির লক্ষণ । 

কনিষ্ঠাধিকারার হয় এই সমর্চন ॥ 
তন্ববোধে শ্রীমূতিপুজা__ 

ত্বটি বুঝিয়! যবে শ্রীযৃতি পুজয়। 

ভবে মধ্যম অধিকার হয় ত’ উদয় ॥ 





ভক্তভেদে গাঁচারভেদ 


উত্তমাধিকাবে আকোপের নাহি স্থান। 
মানসে অগ্রাকৃত-তন্বের পায় ত’ সন্ধান ॥ 
প্রেমের উদয় হয় প্রেনচক্ষে হেরি? । 
প্রাণেশ্বরে ভজে পূর্ব খারে।প দুর করি' ॥ 
ভক্তি স্বভাবতঃ নহে হেন কর্ম পণে। 
আরোনসিদ্ধা ভক্তিমধ্যে হয় ত’ গণনে 
আরোপ-সিদ্ধার মুল্তত্ব 

আরোপ-সিদ্ধার এক ঘূল তত্ব এই | 

ড ডুবন্ত, জড়কর্ম ভক্তিভাবে লই ॥ 
হড্ডবন্ত্' জড়কর্মমধ্যে ঘৃণ্য যাহা । 
অর্পণেঞ্ড ভক্তি নাহি হয় কতু তাহা ॥ 
উপাদেয় ইষ্ট বলি” কর্মার্পণ করে। 
'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' বলি’ বলিব তাহারে ॥ 
মায়াবাদে অঞ্চনাঙ্গ আরোপ-লক্ষণ । 
ভক্তিবাদে স্বরূপদিদ্ধা ভক্তির দর্শন ॥ 

সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তি 

এবে শুন, 'সঙ্গ-রিদ্ধা। ভক্তি’ যেইরূপ । 
শুদ্বদ্ছান সুবৈরাগ্য সঙ্গষিদ্ধার স্বরূপ ॥ 
যথা ভক্তি তথা যুক্তবৈরাগ্য শুদ্ধজ্ঞান । 
সাহচর্ষে সঙ্গসিদ্ধ বুঝহ্‌ সন্ধান ॥ 

দৈন্য দয়া সহিষ্ণুতা ভক্তি-সহচর | 
সঙ্গসিদ্ধ-ভ ক্তি-অঙ্গ জান অতঃপর ॥ 


ত 


্রীক্রী প্রেম বিবর্ত 


স্থরূপ-ভক্তি-- 
সাক্ষাৎ ভক্তির কার্য যাহাতে নিশ্চয় । 
“স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'র ক্রিয়া তাহাই হয় &. 
আবণ-কীর্তন-আদি নববিধ ভজন । 
স্বরূপ(সিদ্ধ। ভক্তি বলি’ তন্নামকীর্তন ॥ 
কৃষ্ণেতে সাক্ষাৎ তাহাদের মুখ্যগতি । 
আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধার গৌণভাবে স্থিতি ॥ 
স্বতঃসিদ্ধ আত্মবৃদ্ধি শুদ্ধভক্তিসার | 
বদ্ধজীবে মনোবৃত্তে উদয় তাহার ॥ 
কৃষ্ণোনুখ জড়দেহে তাহার বিস্তৃতি । 
এ জগতে তক্তিদেবীর এইরূপ স্থিতি ॥ 


ত্ৰিবিধ ভক্তির ভ্রিবিধা ক্রিয়া 


সেই ভক্তি “স্বরূপসিদ্ধা” সাক্ষাৎ ক্রিয়া যথা | 

“সঙ্গসিদ্ধা” সহচর সাহায্যে সর্বথা ॥ 

“আরোপসিদ্ধা” হয় যথা প্রাকৃত বস্তু ক্রিয়া । 

অপ্রাকৃত ভাবে সাধে প্রাকৃত নাশিয়! ॥৮ 

স্বরূপের উপদেশে, বুঝে রঘুনাথ। | 
পীরিতি স্বরূপতত্ব জগাইয়ের সাথ ॥ 
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আছি আখ্যা 
শ্রীএকাদশী 

একদিন গৌরুহরি, ্্রীগুত্তিচা পরিহরি’, 
‘জগন্নাথবল্রভে’ বসিলা । 

গুদ্ধা একাদশী দিনে কুষ্ণনাম-সংকী্তনে, 
দিবস রজনী কাটাইল! ॥ 

সঙ্গে স্বরূপদামোদর, রামানন্দ, বক্রেশর, 
আর যত ক্ষেত্রবালিগণ। 

প্রভু বলে,_“একমনে, কৃষ্ণনাম-সংকীৰ্তনে, 
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জন ॥ 

কেহ কর সংখানাম, কেহ দণ্ডপরণাম, 
কেহ বল রামকৃষ্ণকথ! 1” 

যথা তথা পড়ি সবে, ‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ রবে, 
মহাপ্রেমে শ্রমত্ত সর্থা ॥ 

হেন কালে গোপীনাথ, পড়িছা সাবভৌমসাথ, 
গুণ্ডিচা-প্রসাদ লঞ্া আইল । 

অন্বাঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমান্ন, দধি, ছানা, 
মহাপ্ৰভু-অগ্রেতে ধরিল ॥ 

প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি’ তবে, 
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়!। 

ত্রিষামা রজনী সবে, মহাপ্রেমে মগ্রভাবে, 
অকৈভবে নাথে কাটাইয়া ॥ 


৬৬ এ ঈপ্রেমবিবর্ত 


প্রভৃ-জাঁজ্ঞা শিরে ধরি’, প্রাতঃস্সান সবে করি, 
মহাপ্রসাদ সেবায় পারণ। 
করি? হৃষ্ট চিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে, 


করজোড়ে করে নিবেদন ॥ 


ক্ষেত্র একাদশী 


“সর্বব্রত-শিরোমণি, ভ্রীহরিবাসরে জানি, 
নিরাহারে করি জাগরণ । 
জগন্াথ-প্রসাদীন, ক্ষেত্রে সর্বকালে মান্ত, 
পাইলেই করিবে ভক্ষণ ॥ 

এ সঙ্কটে কেত্রবাসে, মনে হয় বড ত্ৰাসে, 

I স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থন। । 
সর্ববেদ আজ্ঞ। তব, যাহা মানে ব্ৰহ্ম শিব, 


তাহ! দিয়! ঘুচাও যাতনা | 


শরাঘস্থা প্রাভুর.বিঢাল-_ 


প্রভু বলে,_“ভক্তি-মঙ্গে, একাদশী-মান-ভঙ্গে, 
তিথি পরদিন নাহি রয়। 
শ্রীহরিবানর-দিনে, কষ্ণনামরসপানে, 
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণৰ সুজন । 
অন্য,রসু নাহি লয়, অন্য কথ! নাহি কয়, 
| সর্বভোগ করয়ে বর্জন ॥ | 


শ্রীএকাদশী 


প্রসাদ ভোজন নিত্য, শুদ্ধবৈষ্বের কৃত্য, 
অপ্রদাদ না করে ভক্ষণ । 

শুদ্ধা এক দশী যবে, নিরাহার থাকে ভবে, 
পারণেতে প্রসাদ ভোজন ॥ 

আন্তকল্পস্থানশা্, নিন পসাদপাত্র, 
বৈষ্ণবকে জানিছ নিশ্চত। 

অবৈষ্ণব জন যারা, প্রসাদ-ছলেতে ভারা, 
ভোগে হয় দিবানিশি রত। 

পাপপুরুষের সাঙ্গ, অন্হার করে রঙে, 
নাহি মানে হরিবাসর-ব্রত॥ 

ভক্তি-আঙ্গ সদাচার, ভক্তির সম্মান কর, 
ভক্তি-দেবী-কুনা-লাভ হবে । 

অবৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়, একাদশীব্রত ধর, 


নামব্রতে একাদশী তবে ॥ 
প্রনাদসেবন আর ্রর্জরবাসরে । 
বিরোধ না করে কতু বুঝহ অন্তরে 7 
এক অঙ্গ মানে, আর অন্ত অঙ্গে দ্বেষ । 
যে করে নিবোধ সেই, জানিহ বিশেষ ॥ 
যে অঙ্গের যেই দেশকীলবিধিব্রত ৷ 
ভাহীতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত ॥ 
সর্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্নন্দন ৷ 
যাহে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন ॥ 


৬৭ 


৬৮ শ্রীকপেমবিবর্ত 


একাদশী-দিনে নিদ্রানাল বিসর্জন । 
অনা দিনে প্রসাদ নিগ্মাআা স্ুসেলঘ ॥”? 


শুনিয়া বৈষ্ণব সব, আনন্দে গোবিন্দরব, 
দণ্ডৱত পড়িলেন তবে । 
স্বরূপাদি রামানন্দ, পাইলেন মহানন্দ, 


“উড়িয়া” “গৌড়ীয়” ভক্ত সবে॥ 

ওরে ভাই! 
গৌরাঙ্গ আমার প্রাণধন | 

অকৈতবে ভজ তারে, যাবে তবে ভবপারে, 
শীতল হইবে তন্থমন ॥ 


শ্রীনীমভজন ও একাদশী এক = 


ভ্রীনীমভজন আর একাদশী -ত্রত । 
একতত্ব নিত্য জানি হও তাহে রত ॥ 
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উনবিংশ জারা 
নামরহম্যপটল 


একদা গৌরাঙগটাদ চন্দ্রালোত পাইয়া! 
সমুদ্রের তীরে আইল ভক্তবৃন্দ লঞা।॥ 
হরিদাস সমাজের উপকণ্ে বসিঃ। 

সৰ্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলে গৌরশশী ॥ 


গালাঘই একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ পাপন 


“শুন হে ভক্তবৃন্দ ! কলিকালের ধর্ম । 
ক্ীকৃঞ্চকীর্ভন বিনা আর নাহি কর্ম ॥ 
কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ধ্যান দুর্বল সাধন । 
অপ্রাকৃত সম্পত্তি লাভের নহে ক্রম! 
ধর্মব্রত, ত্যাগ, হোম সকলই প্রাকৃত । 
অপ্রাকৃততব লাভে নাহি করে হিত ॥ 
কুষ্ণনাম উচ্চারণে, স্মরণে, আবণে। 
অপ্রাকৃতসিদ্ধি হয়, বলে শ্রুতিগণে ॥ 
স্মীনামরহস্ত সর্বশাস্ত্রেতে দেখিবা । 
নাম উচ্চারণমাত্র চিৎস্তুখ লভিবা ৷৷ 
পল্থপুরাণ স্বর্গ খণ্ড ৪৮ অধ্যায়, নামৱহস্যপটলংযথ! := 
ভ্রীশৌনক উবাচ 
ন।মৌচ্চারণমাহীত্মাং আঁয়তে মহদহূতম্‌ ৷ 


যছুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্‌। 
ভদ্ধদস্বা ধুনা স্থৃত বিধানং নামকীর্তনে ॥ ১ ॥ 


“lo শীষ প্রেমবিবর্ত 


প্রীন্থীত উন্বাচ-_ 
শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি সংবাদং মোক্ষমাধনম্‌। 
নারদ: পুষ্ঠবান্‌ পূর্বং কুমার তদ্দদামি তে ॥ 
একদা যমুনাতীরে নিবিষ্ট শাস্তমানসমূ। 
সনংকুম।রং পপ্রচ্ছ নারদে! রচিতাঞ্জলিঃ ॥ 
শ্রত্ব! নানা বধান্‌ ধর্মান্‌ ধর্ব/তিকরাংগ্ঞথা | ২ || 


প্রনারদ উবাচ 
যৌইসে শুগবতা৷ প্রোক্তা ধর্মব্যতিকরে! নৃণাম্‌। 
কথং তস্ত বিনাশঃ স্তাছুচাতাং ভগবৎপ্রিয় ৷৷ ৩॥ 
এই পটলের অর্থ কিছু বিশেষ কারয়া। 
বলি স্বরূপ রামানন্দ শুন মন দিয়া ॥ 
শ্রীনাযকীতন কি ?-_'উচ্চারখ__ 
ভিচ্চারণ'-শব্দে বুঝ শ্রীনামকীর্তল। 
‘করে’ বা মালায়" সংখা! করে ভক্তগণ ॥ 
সংখ্য! ছাড়ি’ অসংখ্য নাম কভু কভু হয়। 
ডিচ্চারণ-শবে জানহ নিশ্চয় ॥ 
জপ ও ক্রীতন-- 


লঘুচারে ‘জপ’ হয়, টচ্চারে কীর্তন । 

স্মরণ-কীর্তনে সব হয় ত/ গণন | 

কি প্রকারে নাম কৈলেনমুকীর্ত্তন হয়। 
উনামকীর্তনে তাহা বিধাঁন নিশ্চয় ॥ 


নামরহস্তপটল 


ন্রীতঁন সর্নন্থ। ও সর্ক। ক্লতবা- 
দ্ীনামকীর্ভন হয় জীবের শিতাধর্ম। 
জগতে বৈকুণ্ঠে জীবের এই মুখ্য কর্ম্ম ।॥ 
মায়াবদ্ধ জীবের এই মোক্ষ-সাধন হয় । 
মুক্তজীবের পক্ষে তাহা সাধ্যাবধি রয় ॥ 
ভক্তিহীন সুস্তকার্ ত্যাজা__ 
ধর্মশান্ত্রউন্ত ভক্তিহীন ধর্ম যত । 
ভক্তাদদ্েশ বিনা আর যত প্রকার ব্রত ॥ 
ভক্তা,খিত বিরাগ ব্যতীত যত ত্যাগ ৷ 
ভক্তি-প্রতিকুল যজ্ঞ প্রাকৃত বিভাগ ॥ 
এই সব শুভ কর্ন সম্বন্ধ-বিচারে । 
ভক্তি-অনুকূল বলি’ শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ 
কলিকালে সেই সব জড়ধর্্ম হইল। 
ভক্তি-আন্ুকুলা তালি” ধর্ম নষ্ট ভেল ॥ 
অত এব কলিকালে নামসংকাীর্তন। 
বিনা আর ধর্ম নাই শুন ভক্তগণ ৷ 
মে ধর্মের ব্যতিকর যাহাই দেখিবে | 
তাহাই বঞ্জিবে যত্রে ভক্তির প্রভাবে ॥ 


স্পা 


শ্রীসনৎকুমার উবাচ_ 3 
শৃণু নারদ গোবিন্দপ্রিয় গোবিন্দধর্সবিৎ | 
যৎ পৃষ্ঠ লোকনিমুক্তিকারণং তমসঃ পরস্।॥ ৪ ॥ 


৭১ 


৭২ ্রশ্রীপ্লেমবিবর্ত 


তুমি ত’ নারদ শ্রীগোবিন্দধর্মবেন্তা ! 

গোবিন্দের প্রিয়, মায়াবন্ধনের ছেত্তা ॥ 

লোকনিসুক্তির হেতু জিজ্ঞাসা তোমার | 

ভব প্রশ্নোত্তরে জীব হবে তমঃ পার ॥ 

কলিতে সকল ধর্মাধর্ম তমোময় । 

নামধৰ্ম বিনা জীবের সংসার নহে ক্ষয় ॥ 
অন্তএব নাঘে সর্ৰপাপক্ষম্-- 

সর্বাচারবিবজিতাঃ শঠবিয়োঃ ব্রা তা! জগদঞ্চকা: 

দস্তাহস্কৃতিপানপৈশুন্তপরাঃ পাপাম্চ যে নিষ্ুরাঃ । 

যে চান্তে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্বেইধমাস্তেইপি হি 

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণাঃ শুন্ধাঃ ভবস্তি ছিজ্ঞ || ৫17 

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে শরণ যে লয়। 

তা'র সবপাপ নামে নিশ্চয় হয় ক্ষয় ৷ 

কৃষ্ণনাম লঃয়ে কাদে নিজ দোষ বলে। 

অতি শীঘ্র তার পাপ যায় ভক্তিবলে ॥ 
কষ্টুপ্রান্মস্চিভে বাসনা নষ্ট হয় না__ 

কর্মঙ্ঞান-প্রায়শ্চিতে তার কিবা ফল। 

সে ফল ছুবল তাত, তার নাহি বল। 

এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয় । 

বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয় ॥ 

হেন পাপ ম্মার্তশান্ত্রে না আছে বর্ণন ॥ 

- এক কৃষ্ণনামে যাহা না হয় খণ্ডন ॥. 


নাগরহম্তভ-টল 


তবে কেন স্মার্ডলোক প্রায়শ্চিন্ত করে! 
স্বুকৃতি-অভাবে তা’র কর্মে মতি হরে 
কর্ম প্ৰায়শ্চিত্তে কহু বাসনা না যায় । 

জ্ঞান প্রায়শ্চিন্তে শোধে বাসনা হিয়ায় ॥ 


বাসনার মূল অবিদ্যা। ভক্তিতে বিন হয় _ 
পুনঃ কিছুদিনে সে বাসনা হয় সবল ৷ 
ভক্তিতে অবিষ্যা যায় বাসনার মুল ॥ 
যে জন গোবিন্দপদে লইয়া শরণ । 
নাম লয় কাকুভরে করয় রোদন ॥ 
তার পক্ষে শ্রীমুখের বাক্য সুমধুর । 
জীবের মঙ্গল, গীতায় দেখহ প্রচুর ॥ 


গ্ৰীগীতাঃ= 
“সর্বধর্জান্‌ পরিত্যাজ্য মায়েকং শরণং ত্রজ | 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি সা শুচঃ ৷ 
অপি চেঙ স্ুদুরাচারে। ভজতে মামন্তভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতো হি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মান্ত শশ্বস্থান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন্তেক় প্রতিজানাহি ন মে ভক্তঃ প্রণগুতি ৪১ 


অতএব নামের ফল-_ 


অতএব কর্সীঙ্গ প্রায়স্চিন্তাদি পরিহরি ৷ 
বুদ্ধিমান জন ভজে প্রাণেশ্বর হরি ॥ 


৭৩ 


a8 জীঞ্ীপ্রেমবিব্ত 


“তমপি দেবকরং করুণাকরস্থাবর-জঙ্গম-মুক্তিকরং পরমূ ॥ 
অভিচরস্ত্যপরাধপর] জনা য ইহ তাম্বপতি ধরবনাম হি? ৬। 


কৃষ্ণনাম দয়াময় কৃষ্ণতেজোময় । 
স্থাবর-জঙ্গম-মুক্তিদাতা সুনিশ্চয় ॥ 
নাম-অপরাধী তাহে করে অপরাধ । 
অতিচার আসি” নাম ধর্মে করে বাধ ॥ 

সেই মহা-অপরাধীর দোষ, নামে হয় ক্ষয় ! 
নাম বিনা জীববন্ধু জগতে ন! হয় ॥ 


শ্রীনারদ উবাচ 
“কে তেহপরাধ। বিপ্রেন্্র নামে! ভগবতঃ কৃত] । 
বিনিত্নন্তি নুণাং কৃত্যং প্রীরুতং হানয়ন্তি চ 1?” 


নামাপরাধ-__ 
ওহে গুরু সনৎকুমার কৃপা করি” বল ॥ 
নামে অপরাধ যফতগ্রকার সকল ॥ 
নামরূপ মহাকৃত্য জীবের নিশ্চয় । 
সেই কৃত্য যাহে সাধকের নষ্ট হয় ॥ 
নামকে প্রাকৃত করি’ সাধন করাঞা । 
সীমান্ত প্রাকৃত ফলে দেয় ফেলাইয়া ॥ 
আসনৎকুমার উবাচ-- 
“সতাং নিন্দা নাক: পরমপররাধং বিতন্ুতে 
যতঃ খ্যাতিং যা কথমু সহতে তদিগহ্ণা।” 


নামর্হস্তপটল 


ক্লীনাম নামী একভন্ব_ 
মঙ্গলন্বরূপ বিষ্ণু পরতত্ব হরি। 
অপ্রাকৃত স্বরপেতে ভ্রীব্রজবিহারী ॥ 
“শিবন্ত প্রুবিষ্গোর্ৰ ইহ গুণনামাদিসকলং 
ধিয়! ভিন্নং পশ্যেতৎ ন খলু হরিনামাহিতক্রঃ ॥ ৮ ॥ 


নামাপরাথ হইতে মুক্তি 

দশটি নামাপরাধ ভিন্ন ভিন্ন করি'। 
বুৰিয়া লগে নাম-অপরাধে তরি ॥ 
এই শ্লোকে দুই অপরাধের বিচার । 
করিয়া করহ শুদ্ধ নামের আচার ॥ 
একান্ত-নামেতে আশ্রয় আছে ধার ৷ 
সাধুপদবাচ্য তেঁহ তারেন সংসার ॥ 
জড় কর্সজ্ঞানচেষ্টা ছাড়ি’ দেই জন। 
শুদ্ধভক্তিভাবে নাম করেন উচ্চারণ ॥ 
নামের প্রচার একা তাহা হৈতে হয়। 
তার নিন্দা কৃষ্ণনাম কভু ন! সহয় ॥ 


সাধুনিন্দী_ 
সে সাধুর নিন্দা, তা'তে লঘু-বুদ্ধি যার । 
বড় অপরাধ নামে নিশ্চয় তাহার ॥ 
যত্বে এই অপরাধ করিয়া বর্জন । 
নেই সাধু-সঙ্গ-বলে করহ ভজন ॥ঢক।॥ 


at 


৭৬ 


পরীত্রীপ্রেমবিবর্ত 


ভা'র নাম-রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাকৃত ৷ 
তাহার স্বরূপ হৈতে ভিন্ন নহে তত ॥ 
নাম নামী এক তত্ব অপ্রাকৃত ধর্ম । 

এ জড়জগতে তা'র নাহি আছে মর্ম ॥ 
এই শুদ্ধজ্ঞীনলাভ ভক্তিবলে হয়। 
তর্কে বু দুর, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
নিজ শুদ্ধপাধন আর সাধুগুরুবল । 
দুইয়ের সংযোগে লভি' এ তত্বমঙ্গল ॥ 
এই তত্বসিদ্ধ যতদিন নাহি হয়। 
ততদিন প্রাকৃতবুদ্ধি কভু না ছাড়য় ॥ 
ততদিন নাম করি’ না পাই স্বরূপ । 
নামাভাসমাত্র হয় ভজনবিরূপ ॥ 

বহু যত্বে লভ ভাই স্বরূপের সিদ্ধি । 
শুদ্ধনামোচ্চারে পাবে পরংপদ-বুদ্ধি ৷ 
যত্বসহ নিরন্তর নামাভাসে হরি ! 
নামেতে স্বরূপসিদ্ধি দিবে কৃপা করি? ॥ 


কৃষ্ণ সর্বেশ্বর, শিবাদি তাহার অংশ-_ 


সর্বেশ্বর কৃষ্ণ, তাহে জানিবে নিশ্চয় । 
শিবাদি দেবতা তার অংশরূপ হয় ॥ 
সেই সেই দেবের নামাদি গুণরূপ ৷ 
কৃষ্ণশক্তিদত্ত সিদ্ধ জানহ স্বরূপ ॥ 





নামরহস্তপটল 


এরূপ জানিলে শিববিষুদতে অভেদে । 
জন্মিবে স্বরূপবুদ্ধি, গায় সর্ববেদে ॥ 
ভেদবুদ্ধি অপরাধ যত্বেতে ত্যাজিবে। 
গুরুকুপাবলে তবে গ্রীনাম ভজিবে ॥ খ॥ 
“গুরোরবজ্ঞ। শ্রুতিশান্ত্রনিন্দনং 
তথার্থবাদে! হরিনাস্সি কলপনম্‌ । 
নায়ে। বলাদ্যস্ত হি পাপবুদ্ধি- 
ন বিদ্যতে যমৈহি শুদ্ধি? 8 2 ৷ 


গুরু-কর্ণধারের অনাদর-__ 


কৃপ! করি” যেই জন হরি দেখাইল। 
হরিনাম-পরিচয় করাইয়া দিল ॥ 

সেই মোর কর্ণধার গুরু মহাশয় । 

তাহারে অবজ্ঞা কেলে নামাপরাধ হয় ॥ কঃ 
হীনজাতি পাণ্ডিত্যরহিত মন্ত্রহীন। 

নামের গুরুতে হেন বুদ্ধি অর্বাচীন ॥ 


শ্রাতিশাস্ত্রে অনাদর-- 


যেই শ্রুতিশাস্ত্র নামের ব্রহ্মত্ব দেখায় । 

অপার মাহাত্ম) নামের জগতে জানায় ॥ 

ভারে অনাদর করি কর্মাদি প্রশংসে। 
শ্রুতিনিন্দা বলি’ তা'রে সর্বশান্ত্রে ভাষে ॥ খ॥ 


৭৭ 


৭৮ 


শ্রীক্লীপ্রেমবিবর্ত 


নামে কল্পনাবুদ্ধি 
নাম নিত্যধন সদা চিন্ময় অগাধ । 
তাহাতে কল্পনাবুদ্ধি গুরু অপরাধ ॥ গ। 
নামৰলে পাপবুদ্ধি-_ 
নামবলে পাপবুদ্ধি হৃদয়ে যাহার। 
সতত উদয় হয়, সেই ত’ অসার ॥ ঘ॥ 
নামে অর্থবাদ__ 
রোচনার্থা ফলশ্রুতি কর্মমার্গে সত্য । 
ভক্তিমার্গে নামফল সর্বকালে নিত্য ॥ 
অপ্রাকৃত নামের মাহাত্ম্য সীমাহীন । 
তাতে যা'র “অর্থবাদ' সেই অর্বাচীন ॥ উ॥ 
এইসব অপরাধ বর্জনে নামের ক্ল্পা-- 
এই পঞ্চ অপরাধ বজিবে যতনে । 
তবে ত’ নামের কৃপা লভিবে সাধনে ॥ 
প্ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসবশ্তভক্ষিয়াসাম্যমপি গ্রমাদঃ । 
অ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃ্থতি যশ্চোপদেশঃ শ্রিবনামাপরাধঃ২১॥ ১০ ॥ 
সর্ব শুভকর্মম প্রান্ত 
বর্াশ্রমময় ধর্ম ধর্মশান্ত্রে যত । 
দর্শপৌর্পমাসী আদি তমোময় ব্রত ॥ 
দণ্ডী মুণ্ডী সন্ন্যাসাদি ত্যাগের প্রকার । 
নিত্য নৈমিত্তিক হোম আদির ব্যাপার ॥ 


হরির ৮৮ কেন জি 


নামগহম্তপটল 


অষ্টাঙ্গ যড়ঙ্গ যোগ আদি শুভ কর্ম । 
সকলই প্রাকৃত তত্ব, এই সত্য মর্ম ॥ 
উপায়রূপেতে তারা উপেয় সাধয়। 

না সাধিলে জড় বই কিছু আর নয়। 


ভ্রীনাম উপায়, উপেয়- 
নাম কিন্ত অপ্রাকৃত চিন্ময় ব্যাপার । 
সাধনে উপার়তত্ব, সাধ্যে উপেয়-সার ॥ 
অতএব নামতন্ বিশুদ্ধ চিন্ময় ৷ 
জড়োপায় কর্ম সহ নামা কভু নয় ॥ 


কর্মজ্ঞীন সহ নাম তুল্য নহে 
কর্মজ্ঞান সহ নামে সান্যবুদ্ধি যথা । 
নাম-অপরাধ গুরুতর ঘটে তথা ॥ ক॥ 


অবিশ্বাসী জনে নাম উপদেশ_ 
নামে যাঁর বিশ্বান না জন্মিল ভাগ্যাভাবে | 
তা'কে নাম উপদেশি’ অপরাধ পাবে ॥ খ 
এই দুই অপরাধ সদ্গুরুকৃপায় । 
বহু যত্বে ছাড়ি’ ভাই নামধন পায় ॥ 
*শ্রুত্বাপি নামমাহাক্সাং যঃ প্রীতিরহিতোহ্ধমঃ | 
অহং-মমাদিপরমে] নান্নি সোপ্যপরাধকৎ”? ॥ ১১ ॥ 
নামের মাহাত্ম্য সব শুনি? শাস্ত্র হৈতে। 
তবু তাহে রতি যা'র নৈল কোন মতে ॥ 


ত্ীপ্রীপ্রেমবিবর্ত 


ভাহুংত1 মমতা-বুদ্ধি দেহেতে করিয়া । 
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাতে রহিল মঞ্জিয়! ॥ 
পাপে রত হঞ পাপ ছাড়িতে না পারে । 
নামে যত্ন করি’ চেষ্টা করিবারে নারে ॥ 
সাধুসঙ্গে মতি নহে অসাধু-বিষয়ে । 
সুখ পায় বিবেক বৈরাগ্য ছাড়াইয়ে ॥ 
এই ত’ নামীপরাধ ঘটন তাহার । 
নামে রুচি নাহি পায় কৃষ্ণের সংসার ॥ ক॥ 
এই দশ অপরাধ নামাপরাধ হয় । 
নামধর্মে বাধা দেয় সুম্ঙগল ক্ষয় ॥ 
“সর্বাপরাধকুদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ ৷ 
হুরেরপ্যপরাধান্‌ যঃ কুর্ধাদ্বিপদপাংসন: ॥ 
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ শ্যান্তরত্যেব সনামতঃ'। 
নায়ো হি স্বস্থহৃদে| হাপরাধাৎ পতত্যধঃ” ॥ ১২. 
পাপ তাপ অপরাধ জীবের যত হয় । 
ভ্রীহরিসংশয়ে সব সদ্য হয় ক্ষয় ॥ 


কপির সংসার ছাড়িগ। কৃষ্ণের সংসার কর 


কলির সংসার ছাড়ি” কৃষ্ণের সংসার-। 
অকৈতবে করে যেই অপরাধ নাহি তার ॥ 


দীক্ষাকালে অট চ তবে আাস্্নিবেদনে সর্ম্মপাপক্ষয় = 


পূর্বে যত পাপাদি বহু জন্মে করে। 
হরিদীক্ষামাত্রে দেই -সব পাপে তর্রে॥ 


নামবহস্তপটল ৮১ 


শা্টকতবে করে যবে আত্মনিবেদন ৷ 
কৃষ্ণ তার পুরর্বপাপ করেন খণ্ডন ॥ 
প্রায়ন্চিন্ত করিবারে তার নাহি হয়। 
দাক্ষানাত্র পাপক্ষয় সর্বশান্ে কয় ॥ 
নিঞপটে হর্ধাশ্রর করে যেই জন। 
সৰ্ব্ব অপরাধ তা”র বিনষ্ট তখন ॥ 
আর পাপতাপে কতু রুচি নাহি হয়। 
পুনঃ পাপ দুরে যায়, মায়! করে জয় ॥ 


সেবা-অপরাধ-- 


তবে তা'র কভু হয় সেবা-অপরাধ । 

সেই অপরাধে হয় ভক্তিক্রিয়াবাধ ৷ 

সাধুসঙ্গে করে কুষ্ণনামের আশায় । 

নামাশ্রয়ে সেবা-অপরাধ নষ্ট হয় ॥ 

নামকুপা হৈলে জীব স্বশুদ্ধি পায় । 

কৃষ্ণের নিকট গিয়া করে শুদ্ধনেবার আশ্রয় 


সর্বদা নামাপরাধ বজ নায় 


কিন্তু যদি নাম-অপরাধ তা'র হয়। 
তবে পুনঃ অধঃপাত হইবে নিশ্চয় ॥ 
সর্বশীব-বন্ধু নাম, তার অপরাধ । 
কোনক্রমে ক্ষয় নহে প্রাপ্ত হয় বাধ ॥ 
নাম-অপরাধ ত্যাগ বহু যত্বে করি’ ৷ 
লভে জীব সর্বসা্ধি প্রাপ্ত হয় হরি ॥ 


৮২ 


শৰী্ৰীপ্রেমবিবৰ্ত 


**এবং নারদঃ শদরেণ কুপয়া মহ্‌ং খুণীনাং পরং 

প্রোক্তং নাম স্ুখাবহং ভগবতে! ব্জং মদা যত্ুতঃ ॥ 
যেজ্ঞাত্বাপি ন বর্জয়ন্তি সহসা নামাপরাধান্দশ 

ত্ুদ্ধা মাতরমপাভোজনপরা: খিছ্ান্তি তে বালবৎ” ॥ ১৩ ১ 


আমি পূর্বে শিবলোকে শঙ্করসন্নিধানে । 
নাম-অপরাধ-কথা জিজ্ঞসিলাম মুনে ॥ 
বহুমুনিগণ মধ্যে শম্ভু কৃপা করি। 
আমায় উপদেশ করে কৈলাস-উপরি ॥ 
ভগবানের নাম সর্বজীবস্থখাবহ । 

তা'তে অপরাধ সর্ব-অমঙ্গল-বহ্‌ ॥ 

মঙ্গল লভিবে যা'র ইচ্ছা আছে মনে ! 
সদা নাম-অপরাধ বঞ্জিবে যতনে ॥ 
সাধুগুরুমিধানে বহু দৈন্য ধরি? । 
দরশ-অপরাধ-তত্ব লবে শিক্ষা করি’ ॥ 
অপরাধগুলি যত্বে জানিয়! ত্যজিবে । 
সরে শ্রীহরিনামে প্রেম উপজিবে ॥ 
নাম পেয়ে অপরাধ বর্জন না করে। 
সহসা তাহারে দশ অপরাধ ধরে ॥ 


অপরাধ বর্জন ন! করিয়া নাম করা মুঢ়তা__ 


অপরাধ বুঝিয়! যে বর্জনে উদাসীন । 
তা'র দুঃখ নিরন্তর, সেই অর্বাচীন ॥ 


গাগা 





নামরহস্যপটল 


আয়ে ক্রোপ করি' বালক না করে ভোজন । 
সুপথ্য অভাবে সদ! ক্লেশের ভাঙ্গন ॥ 
সেইরূপ অপরাধ বর্জন না করি'। 
নাম করে মূঢ় নিজ শিব পরিহরি' ॥ 
“অপরাধবিমুূক্রে| হি নাস জপ্চং সদাচর | 
নাযৈব তব দেবধে সর্বাং সেস্থাতি নান্যাত হল ॥ ১৪ ॥ 
সনৎকুমার বলে “ওহে দেবধি প্রবর । 
নিরপরাধে নাম জপ সদাই আচর ॥ 
নাম বিনা অন্য পন্থা নাহি প্রয়োজন । 
নামেতে সকল সিদ্ধি পারে তবোধন ॥ 
ভ্বীনারদ উবাচ - 
“সনৎ্কুমার প্রিয় সাহসানাং 
বিবেক-বৈরাগ।বিবিজিতানামূ | 
দেহপ্রিয়ার্থাজ্যপরায়ণানা- 
মুক্তাপরাধাঃ প্রভবস্তি নে! কথম্” ॥ ১৫ ॥ 
ওহে সনৎকুমার ! তুমি সিদ্ধ হরিদাস। 
অনায়াসে করিলে নানরহস্ত প্রকাশ ॥ 


সাধকের নামাপরাধ বর্জনোপায়_ 
সাধক আম] আমাদের বড় ভয় । 
অপরাধ-ত্যাগে যত্ব কিরূপেতে হয় ॥ 
বিষয় মোদের বন্ধু তাহার সাহসে 
করিবে সকল কর্ম বন্ধ মায়াপাশে ॥ 


৮৩ 


৮৪ 


দ্রীপ্রীপ্রেমবিবর্ত 


বিবেকবৈরাগ্যশুন্য দেহ প্রিয়জন । 
নর্থম্বরূপে মোরা সদ! পরায়ণ ॥ 
কিরূপে সাধক-মনে অপরাধ দশ। 
নাহি উপজিবে তাহা করহু প্রকাশ ॥ 


শ্রীসনৎকুমার উবাচ - 


“জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে বৈ কথঞ্চন ৷ 
সদ] সঙ্ধীতয়েন্নাম তদেকশরণে| ভবেৎ॥ 
নামাপরাধযুক্তানি নামান্তেব হ্রস্ত্যঘম্‌ । 
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্তেবার্থকরাণি হি” ॥ ১৬ এ 
নামেতে শরণাপত্তি যেই ক্ষণে হয় । 
তখনই নামাপরাধের সন্ত হয় ক্ষয় ॥ 
তথাপি প্রমাদে যদি উঠে অপরাধ । 
তাহাতেও ভক্তিতে হইয়া পড়ে বাধ ॥ 
অপরাধ প্রমাদেতে হুইবে যখন ৷ 
নামসংকীর্তন তবে করিবে অনুক্ষণ ॥ 
নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে । 
অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥ 


নামই উপায় 


নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয় । 

অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয় ॥ 
এ বিষয়ে মূলতত্ব বলি হে তৌমায়। 

বুঝহ নারদ ! তুমি, বেদে যাহা গায় ॥. 


নামরহস্যপটল 


নামৈকং যন্ত বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং ৰ! 
শু বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্‌ । 
তচ্চেন্দেইদ্রবিণজনতালোডপাষণ্ডমধ্যে 

নিক্ষিপ্ুং স্তান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাতর বিপ্ৰ” ॥ ১৭ ॥ 
যা’র মুখে উচ্চারিত এক কৃষ্ণনাম | 

বাহার স্মরণপথে এক নাম গুণধাম ॥ 

যার আোত্রমূলে ভাহ। প্রবেশ করিবে । 
ব্যবহিত-রহিত হৈলে তখনই তারিবে ॥ 
ব্যবহিত” এই শব্দে দুই অর্থ হয় । 

অক্ষরের ব্যবধানে নাম আচ্ছাদয় ॥ 

ভাবিগ্ঠার আচ্ছাদনে প্রাকৃত প্রকাশ । 

সাম নামী একভাবে অবিদ্যা-বিনাশ ॥ 
ব্যবহি৬-রছিত হৈলে শুদ্ধনামোদয় ৷ 

বর্নশুদধ শুদ্ধিক্রমে দোষ নাহি হয় ॥ 

অপ্রাকৃত নামে কৃষ্ণ সর্বশক্তি দিল। 
কালাকাল শৌচাশৌচ নামে না রহিল । 
সর্বকাল সর্বাবস্থায় শুদ্ধ নাম কর ৷ 

সর্ব স্ুভোদয় হ'বে সবাশুভ-হুর ॥ 


অসৎসঙ্গ ত্যাগপুব্বক নাম গ্রহণ 


এমত-অপুর্ব-নীম সঙ্গযুক্ত যথা । 
শীঘ্র শুভফলদাতা না হয় সর্বথা ॥ 


৮৫ 


৮৩ 


জ্রীশ্লীপ্রেমবিবর্ত 


দেহ, ধন, জন, লোভ, পাষণ্সঙ্গক্রুমে । 
ব্যবহিত জন্মে, জীব পড়ে মহাভুমে ॥ 
অতএব সকলের আগে সঙ্গ তাজি?। 
অনন্যশরণ লঞ নামমাত্র ভজি ॥ 
নামকুপাবলে হ'বে গ্রমাদরহিত। 
অপরাধ দুরে যা'বে, হইবেক হিত ॥ 
অপরাধমুক্ত হঞ্া লয় কৃষ্ণনাম । 
প্রেম আসি’ নামসহ করিবে বিশ্রাম ॥ 
অপরাধীর নামলক্ষণ কৈতব নিশ্চয় । 
সে সঙ্গ যতনে ছাড়ি” কর নামাশ্রয় ॥ 
“হদং রহস্তং পরমং পুরা নারদঃ শঙ্করাৎ্। 
শ্রুতং সর্বশুভহরমপরাধনিবারকম্‌ ॥ 
বিদুবিষ্ণাভিধানং যে হৃপরাধপরা নরাঃ। 
তেষামপি ভবেন্ুক্তি: পঠনাদেব নারদ” ॥ ১৮॥ 
সনৎকুমার বলে,_-“ওহে দেবধিপ্রবর। 
পূর্বে শ্রশঙ্কর মোরে হএগা দয়াপর ॥ 
শ্রীনামরহন্ত সর্ব-অশুভ-নাশন। 
অপরাধ-নিবারক কৈল বিজ্ঞাপন ॥ 
'অপরাধপর জন বিষুুন।ম জানি*। 
পাঠ করিলেই মুক্তি লভে ইহা মানি” ॥ 
নামরহস্তপটল প্রচার__ 
ওহে স্বরূপ ! রামরায়! এ নামরহম্- 
পটল যতনে প্রচার করিবে অবশ্য ॥ 


নামরহস্তপটল ৮৭ 


কলিতে জীবের নাহি অন্য প্রতিকার । 
নামরহন্তেতে পার হইবে সংসার ॥ 
পূর্বে মু'ঞি “শিক্ষাকে যে তত্ব কহিল । 
এবে ব্যাসবাকো তাহা পুনঃ দেখাইল ! 
যতনে রহন্তপটল প্রচারিরে সবে। 
সর্বক্ষণ আলোচিয়া নাম লবে তিবে ॥ 


নামাচার্য ঠাকুর হরিদাসের আন্ুগত্যে শ্রীনামভজ্ন_ 
পৃথিবীর শিরোমণি ছিল হরিদাস। 
এই নামরহম্ত সব করিল প্রকাশ ॥ 
প্রচারিল আচরিল এই নামধর্ম। 
নামের আচার্য হরিদাস, জান মর্ম ॥ 
হরিদাসের অনুগত হইয়া শ্রীনাম । 
ভজিবে যে জন সেই নিতাসিদ্ধকাম ॥ 


_ ID ০০. 


একবিংশ জা) 
নাম-মহিমা 


একদিন কৃষ্ণদাস কাশীমিশ্রের ঘরে । 
আপন গৌছারি কিছু কহিল প্রভুরে ॥ 
আজ্ঞ! হয় শুনি কৃষ্ণনামের মহিম! | 

যে মহিমার ব্রহ্মা শিব নাহি জানে সীমা ॥ 
প্রভু বলে, _কৃষ্ণনামের মহিমা অপার । 
কৃষ্ণ নিজে নাহি জানে, কি জানিব জীব ছার ?' 
শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি কহিব তোমারে । 
বিশ্বাস করিয়া শুন যাবে ভবপারে ॥ 
সর্বপাপপ্রশমক সর্বব্যাধিনাশ । 
সর্হঃখবিনাশন কলিবাধাহ্রাস ॥ 
নারকি-উদ্ধার আর প্রারন্ধ-খণ্ডন । 
সর্ব-অপরাধ-ক্ষয় নামে সর্ববঞ্ণ ॥ 
সর্ব-সৎ-কর্মের পুতি নামের বিলাস । 
সর্ববেদাধিক নামস্র্ষের প্রকাশ ॥ 

সর্বতীর্ঘের অধিক নাম সর্বশাস্ত্রে কয়। 

সকল সৎকর্মাধিক্য নামেতে উদয় ॥- 
সবার্থপ্রবাতী নাম, সব্বশক্তিময় । 
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম হয় ॥ 

নাম লঞা! জগছন্দ্য হয় সৰ্ব্বজন ৷. 

অগতির গতি নাম পতিতপাবন ॥ 


নাম-মহিমা! 


সত্ৰ সর্বদা সেবা সৰমুক্তিদাত৷ ৷ 

বৈকুণঠপ্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা ॥ 

নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভক্তাঙ্গপ্রধান। 

শ্রুতি-স্মৃতি-শান্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ ॥ 

নাম সব্লপাপবিলাশকর-_ 

সবপাপনাশ করা নামের একধর্ম। 

প্রথমে তাহাই সপ্রমাণ শুল মর্ম ॥ 

পাপী অজামিল দেখ, বিবশ হইয়া । 

হরিনাম উচ্চারিল “নারায়ণ? বলিয়া ॥ 

কোটি কোটি জন্মে পাপ করিয়াছে যত। 

সে সকল হইতে মুক্ত হইল সাম্প্রত॥ 
«অয়ং হি রুতনির্বেশে। জন্মকোট্যংহসামপি । 
যদ্থাজহার বিবশো নাম স্বস্তায়নং হরেঃ॥” (ভা ৬া২।২৭) 

প্ত্র-রাজ-গো-ত্র'হ্মণ-ঘাতী মগ্ভরত। 

গুরুপত্রীগ্গামী মিত্রদোহী চৌর্যব্রত ॥: 

এ সবের পাপ আর অন্ত পাপচয় । 

হরিনাম-উচ্ডারণে সব পরিস্কৃত হয় ॥ 

পাপ স্ুনিস্কৃত হৈলে কৃষ্ণে হয় মতি । 

এইরূপে নামে জীবের হয় ত’ সদ্গতি ॥ 
*ম্তেনঃ স্থরাপো মিত্রক্কগ, ব্রহ্মহ। গুরুতল্সগঃ | 
স্ীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোহপরে ॥ 
সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব স্থনিষ্ৃতম্‌ । 
নাম্যব্যাহরণং বিষ্যোর্ধতত্তদ্বিষয়া মতিঃ £” ( ভা ৬২৪-১০ ) 


৮৯ 


৯০ আ্প্রেমবিবর্ত 


ব্রভাদি মাঘের নিকট তুচ্ছ 
চান্দ্রায়ণব্রত-আাদি শাস্োক্ত প্রকারে। 
পাপ হইতে পাপীকে নাহি সেরূপ নিস্ত।রে ॥ 
কুষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে । 
সর্বপাপ হইতে জীব মুক্ত হয় ভবে ॥ 
“ন নিষ্কতৈকদিতৈত্র্ষাদিভি 
স্তথা বিশুদ্যতাঘবান্‌ ব্রতাদিভিঃ 
যথা হরেনামণদৈরুদাহতৈ = 
স্তদুন্মগ্লোকগুণোপলম্ভকম্‌ 1!” [ ভা ৬৷২৷১১] 
গালা না (হলাম্ৰ আাঘগ্রহণ-_ 


সঙ্কেত বা পরিহাস স্তোভ হেল করি” । 
নামাভাসে কভু যদি বলে ‘কৃষ্ণ’ ‘হরি’ ॥ 
অশেষপাতক তার দূরে যায় তবে। 
শ্রবৈকুষ্ঠে নীত হয় যমদূতের পরাভবে ৷ 
“সাঙ্ষেত্যং পারিহান্তং বা স্তোভং হেলনমেব ব1 
বৈকুঠনামগ্রহণমশেষাধহরং বিদু £ 8৮ [ভা ৩1২১৪.) 
পড়ি’ খসি’ ভগ্ন দষ্ট দগ্ধ বা আহত । 
হইয়া বিবশে বলে ‘আমি হৈন্নু হৃত’ ॥ 
“পতিতঃ স্থলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ । 
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্রহ“তি যাতনাম্‌॥” [ ভা ৬২1১৫] 
‘কৃষ্ণ’ ‘হরি’ নারায়ণ’ নাম মুখে ডাকে । 
২ যাতনা, কথন আশ্রয় ন! করে তাহাকে ॥ 


নাম-মহিমা ৯১ 


গানে ভরা অজ্ঞানে নাগর 
আন্তানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনান-সংকীত্তনে | 
সর্ব পাপ ভন্ম হয়, যথা কা দন ॥ 
এআজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদ্ভমশ্লোকমাম যৎ। 
সংকীন্ডিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ৮ [ ভা ৬া২৷১৮ ] 


প্রালপল্র অপ্রারজ সন্ত পারিনি 


পে 


বর্তমান পাপ আর পূুর্ব-জন্মা্্তি 
ভবিষ্যতে হবে যাহা সে সকল হত॥ 
অনায়াসে হবে কুষ্ণনাম-সংকীর্ভনে । 
নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবন ॥ 
এ্বর্তমানন্ত যৎ পাপং যদুতং যন্তবিষ্যতি ৷ 
তৎসর্ধং নির্দহত্যান্ড গোবিন্দ-কীর্তনানলঃ ॥ [লঘু ভা] 
(ড্রোহুক্রান্রীল যুক্তি 
মহীতলে সঙ্জনের প্রতি পাপীচারে। 
নানকীর্তবনেতে মুক্তি লভে ঘৰ নরে | 
“সদা দ্রোহপরো যস্ত সজ্জনানাং মহী তলে ৷ 
জায়তে পাবনে! ধন্যো হরেন্নামানুকীর্তনা২॥” [ লঘুভাঃ ] 
কোটি প্রাম়শ্চিভ নাম তত্র নাহ 
শাস্ত্রে কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্ত আছে কহে। 
কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত ৪িনের তুল্য a নহে । 
“বসন্তি যানি কোটিস্ত পাবনানি যহীতলে । 
ন তানি তত্ত ল্যং যান্তি কষ্ণনামানুক &১, [কৃর্মপুঃ ] 


৯২ জ্রীপ্রীগ্রেষবিবর্ত 


নাঘগ্রন্থণকালীর পাপ থাল না 
হরিনাম যত পাঁপ নিহরিণ করে। 
তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে ॥ 
“নায়োহশ্য যাবতী শক্তিঃ পাপনিহ্রণে হরেং। 
তাবৎ কতুং ন শরলোতি পাতকং পাতকী জন: ॥৮ ( কুর্ম পুঃ ) 
মনোবাকৃকায়জ পাপ তত নাহি হয়। 
কলিতে গোবিন্দ-নামে নাহি হয় ক্ষয় ॥ 
“তন্নাস্তি কর্মজং লোক-বাগ জং মানসমেব বা। 
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলে৷ গোবিন্দকীর্তনমূ ॥» (স্বন্দ পুঃ ) 
নাঘে সর্ল্রবোগ নাশ ভয় 
নামে সবব্যাধিধবংস, সবশাস্ত্রে গায় । 
ওগো স্থানেশ্বরী ভক্ত বলিহে তোমায় ॥ 
সত্য সত্য বলি, লহ বিশ্বাস করিয়া । 
“অচ্যুতানন্দ” ‘গোবিন্দ’ এই নাম উচ্চারিয়। ॥ 
কাদিয়া কীদিয়া ডাক ভ্রীমধুস্থদনে । 
সবরোগ নাশ করে প্রীনামকীর্তবনে ॥ 
“অছ্যুতানন্দ গোবিদ্দ-নামোচ্চারণভাষিতাঃ । 
নশ্স্তি সকল] রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্‌ ॥” ( বৃহন্নারদীয় ) 
নামে ঘ্হাপাতকী পংক্তিপাবন হয = 
মহাপাতকীও অহনিশ হরিগানে। 
শুদ্ধ হএঞ। গণ্য হয় সুপংক্তিপাবনে ॥ 
“মহাপাতকযুক্তোৎপি বীর্তযন্ননীশং হরিমূ। 


শুদাতঃকরণো। ভৃত্ব। জায়তে পংক্তিপাবন:। ( ব্রহ্মাও পুঃ ) 


০৮ 


নাম-মহিম! ৯৩ 


ভল্ন ও দণ্ড-নিবালণ- 


মৃহাব্যাপি-ভয়ও বা রাজদগু-ভয়। 
নারায়ণ-সঙ্কীর্তনে নিরাতদ্ক হয় 
“মৃহাব্যাধি-সমাচ্ছনে। রাজবৰোপপীড়িতঃ। 
নারায়ণেতি সংকাত্য নিরাতদচ্কো ভবেননরঃ ॥ (বহ্ছি পুঃ ) 
সর্বরোগ-সর্বক্রেশ-উপদ্রব-সনে ॥ 
অরিষ্টাদ-বিনাশ হয় হরি-উচ্চারণে ॥ 
গসর্বরোগোপশমনং সবোপিদ্রবনাশন ম,। 
শান্তিদং সর্বারিষ্টানাং হরেনাযানকীর্তনে 1" ( বৃহ্দ্ৰিঃ পুঃ ) 
যথ। অভিবায়ুবলে মেঘ দূরে যায়। 
সুর্যোদয়ে তমোনাশ অবশ্যই পায় ॥ 
তথ। সন্কীতিত নাম জীবের ব্যসন ৷ 
দূর করে স্বপ্রভাবে, এ ব্যাসবচন ॥ 
“সংকীর্তমানো! ভগবাননন্তঃ 
শ্রুতান্ুভাবো ব্যসনং হি পুংসামু। 


প্রবিশ্ত চিত্তং বিধুনো তাশে ষং 
ষথা তমোহর্কোহত্রমিবাতিবাতঃ ৷" (ভা ১২1১২৫৮) 


আর্ত বা বিষণ্ন শিথিলমনা ভীত। 
বোরব্যাধিক্লেশে আর না দেখে হিত ॥ 
‘নারায়ণ’ “হরি” বলি’ করে সঙ্কীর্তন। 
নিশ্চয় বিযুক্তদুঃখ সুখী সেই জন ॥ 


৯৪ 


হ/প্রেমবিবর্ত 


“আর্তা বিষগ্রাঃ শিথিলাশ্চ ভীত] 

ঘোরেষু চ ব্যাধিযু বর্তমান: । 

সংকীর্ডা নারায়ণ-শবমেকং 

বিমুক্তদুঃখাঃ সথখিনো ভবন্ভি॥ ( বিষ্ণুধৰ্মোত্তর ) 
অসীম শাক্তমান্‌ বিষ্ণু, তাহার কীর্তনে। 
যক্ষ-রক্ষ-বেতালাদি ভূতপ্রেতগণে ॥ 
বিনায়ক-ডাকিন্তাদ হিংসক সমস্ত । 
পলায়ন করে সব দুঃখ হয় অস্ত ॥ 
সবানর্থনাশী হরিনাম সন্ধীর্তন । 
ক্ুধা তৃষ্চ| স্থলিভাদি বিপদনাশন ॥ 
ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায় ৷ 
নামের বিক্রম কভু না হয় উদয় ৷ 
বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয়। 
এ এক রহমত, ভক্ত জানিহ নিশ্চয় ॥ 
“কীর্তনাদদেবদেবন্ত-বিষ্লোরমিততেজসঃ। 
বক্ষরাগ্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনারধাঃ ॥ 
ডাকিন্টে। বিদ্রবন্তি স্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ ৷ 


বযর্ববানর্থহরং তস্ত নামসংকীর্তনং শ্বৃতম্‌॥ 


নামসংকীর্তনং রুত্ব। ুনুট প্রঙ্থলিতাদিযু। 
বিয়োগং শীপ্রমাপ্লোতি সর্বানরৈন” সংশয়ঃ ।” 


কলিকালকুসর্পের তীক্ষ দা হেরি ? 
ভয় না করিও ভক্ত, শুন শ্রদ্ধা করি ॥? 


(বিষ্ণুধম্ো তৰয়) 


নাম-মহিমা ৯৫. 


কৃষ্ণনাঁম-দাবানল প্রজ্জলিত হঞ্া । 
নে সর্পের দংট্টা দগ্ধ করিবে ফেলিয়া ॥ 
“কলিকালকুনর্পগ্ত তীক্ষদরষ্রন্ত মা ভয়মূ । 
গোনিন্দনামদানেন দগ্চো। যাস্যতি ভন্মতাম্‌ ॥'' ( হ্ৰদ্ধপুৱাণ ) 
এই ঘোর কলিযুগে হবরিনামাশ্রয়ে । 
কুতকৃত্য ভক্তগণ তাক্ত-অন্যাশ্রয়ে ॥ 
হরে কেশব গোবিন্দ বান্থদেব জগন্ময় ৷ 
এই নাম-সঙ্ধীর্ৱনে বড় স্ুখোদয় ৷ 
সদা যেই গায় নাম বিশ্বাস করিয়া । 
কলিবাধা নাহি তার সদা শুদ্ধ হিয়া ॥ 
«হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ । 
তে এব রুতর্ুত্যাশ্চ ন.কলি-বাধতে হি তান্‌ ॥ 
হুরে কেশব গোবিন্দ বান্থদেব জন্ম ৷ 
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং নহি তান্‌ বাধতে কলি ॥» ( বিষ্তধর্মোত্তর ) 
নারকী কীর্তন করে ‘হরি’ “কৃষ্ণ বলি? । 
হরিভক্ত হঞা যায় দিব্যধামে চলি? ॥ 
“যথা তথ। হরেনাম কীর্তযন্তি স্ম নারকাঃ । 
তথ তথা হরৌ ভক্তিমুব্হস্তৌ দিবং যযুঃ ৪ (নারসিংহ ) 
প্রারন্ধখগ্ুন কেবল হরিনামে হয় । 
জ্ঞানকর্মে সেই ফল কভু না মিলয় ॥ 
বিন! হবিকীর্তন কভু কর্মবন্ধ ৷ 
খণ্ডন না হয়, মুমুক্লুত। নহে লব্ধ ॥ 


৯৬ 


্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত 


যে মুক্তি লভিলে আর ন! হয় কর্মসঙ্গ । 
রজ;স্তমোদোষহীন শুন্যমায়াসঙ্গ ॥ 

“নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকৃম্তনং 

ুমুক্ষতাং তীথপদান্ুকীর্তনাৎ । 

ন যৎ পুনঃ কর্মস্থ সজ্জতে মনো- 

রজন্তমোভ্যাং কলিলং ততো হন্যথা ৪৮, ( ভা ৬২1৪৬), 
ভ্রিয়মাণ ক্রিষ্ট জন পড়িতে খনিতে । 
বিবশ হইয়া কৃষ্ণ বলে কোনমতে ॥ 
বর্মার্গলমুক্ত হঞা লভে পরা গতি । 
কলিকালে যাহ। নাহি লভে অন্ত মতি ॥ 

“ষন্নামধেয়ং ভিয়মাণ আতুরঃ 

পতন্‌ স্বলন্‌ বা বিবশে! গৃণন্‌ পুমান্‌ । 

বিমুক্তকৰ্মার্গল উত্তমাং গতিং 

গাপ্সোতি যক্ষ্যস্তি ন তং কলৌ জনাঃ।৮ (ভা ১২৩।৪৪-), 
শরদ্ধ। করি” নাম লইলে মপরাধকোটী। 
ক্ষমা করে কৃষ্ণ, যদি ন! থাকে কুটিনাটী ॥- 
ইহাতে বিশ্বাস যার ন! হয় সে জন। 
বড়ই ছু্াগা তাঁর নাহিক মোচন ॥ 

“মম নানানি লোকেহস্সিন্‌ শ্রদ্ধয়া যস্ত কীর্ভয়েৎ । 

ভন্তাপরাধকোটিন্ত ক্ষমায্যেবং ন সংশয় ॥ (বিষ্ণুযামল-) 
মন্্-তন্ত্রছিত্র দেশ-কাল-বস্ত-দোষ । 
নামসঙ্কীর্তনে যায়, পায় পরম সন্তোষ ॥ 





নাম মহিম! 


সংকর্মপ্রধান নাম, তাহার আশ্রয়ে । 
ভান্যু সংকর্মের সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়ে ॥ 
কমন্্রতক্তপতদ্ছিদ্রং দেশকালা হবিস্ততঃ) 
সৰ্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমন্পংকীর্ভনং কব ৪৮ [ ভা ৮২৩১৬ ] 
সব্ববেদাধিক নাম, ইহাতে সংশয় । 
বে করে তাহার কড় মঙ্গল নাহয় ॥ 
প্রণব কৃষ্ণের নাম যাহা হৈতে বেদ । 
জন্মিল ব্রহ্মার মুখে বুঝ ততুভেদ ॥ 
খক-যজু-সামাথ্ব সে কৈল পঠন | 
হরি ছুরি? যার মুখে শুনি? অনুক্ষণ ॥ 
“খথেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোপাথবণঃ | 
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্‌ ।” [ বিুধর্মোততর ] 
ঝক-যজু-সামাথর্ব পঠ কি কারণ ? 
“গোবিন্দ ‘গোৱিদ’ নাম করহ কীর্তন ॥ 
“| খচো। মা যজুস্তাত মা দাম পঠ কিঞ্চন । 
গোবিন্দেতি হরেনাম গেহং গাজন্ব নিত্যসঃ ৮৮ [ স্বন্দপুঃ ] 
বিষ্ণুর প্রত্যেক নাম সর্ববেদাধিক । 
'রাম-নাম জান সহস্র নামের অধিক ॥ 
*বিষ্ঞোরেটকিকনামাপি সর্ববেদাধিকং যতষ্‌। 
ভাদৃক্‌ নামপহত্রেশ ‘রাম'-নামসমং স্বঙ্ম্‌ 1” [ পন্মপুরাণ ] 
সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি কৰিলে । 
যেই কল হয় তাহা এক কৃষ্ণনামে মিলে ॥ - 


৯৭ 


৯৮ জীল্রীপ্রেমবিবর্ত 


“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে i$ 

এই নাম সর্বক্ষণ ভক্ত সব কর হে॥ 

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ.কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

হবে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”? 

এই ষোল নামে স্বদিক্‌ বজায় রহিল হে। 

সর্বফল সিদ্ধি পাভ এই ষোল নামে হইবে হে ॥ 
“সহত্রনাক্সাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃন্তা তু যত কলম্‌ । 
একাবৃন্তা। তু কৰষ্ণন্ত নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥৮ [ব্রক্ধাও পু) 

তীর্ঘযাত্রাপরিশ্রমে কিবা ফল হ'বে । 

“হরে কৃষ্ণ নিত্য গানে সব ফল পাবে ॥ 

কিব! কুরুক্ষেত্র-কা শী-পুক্ষর-ভ্রমণে । 

জিহবাগ্রেতে হরিনাম ধীর ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
“কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ! পুক্ররেণ বা । 
জিহ্বাগ্রে বদতি যন্য হরিগিত্যক্ষর্ধয়ম্‌ ৪” [ হ্বন্দবপুঃ ]. 

কোটি শত কোটি মহন তীৰ্থে যাহা নয় । 

হরিনামকীর্তনেতে সেই ফল হয় ॥ 
“ভীর্ঘকেটনহআ্ানি তীর্ধকাটিশ তানি চ। 
তানি পধাপ্যব্জপ্েতি-বিঝেখর্নামাুকী উমা ।৮ [ বামন পুং } 

কুরুক্ষেত্রে বসি’ বিশ্বামিত্র খরি রলে। 

গনিয়াছি বহু তীর্থনাম্ ধরাতলে.।. 

হরিনামকীর্ডনের কোটি-অংশ-তুল্য । 

কৌন তীর্থ নাছি_এই বাক্য বহুযুল ॥ 


=~ 


উঠটিডিতি TT 


সাম-মহিম! ৯৯ 


“বিশ্রতানি বানি তীৰ্থানি বহুধানি 91 


কোটাংশেলাপি তুল্যানি নামকীত্নতে। হরে?) [হিশ্বামিত্ৰযং! 


বেদাগম বহু শানে কিবা প্রয়োজন । 
কেন করে লোক বহুতা্থাদি ভ্রমণ ॥ 
আত্মমুক্তিবাঞ্্। যার সেই সর্বক্ষণ । 
“গোবিন্দ "গোবিন্দ বলি' করুক কীর্তন ॥ 
“ক্কিস্তাত বেদাগমশ 'দ্রবিস্তুরৈ- 
স্তীর্ঘৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্‌ ৷ 
যদ্যাত্মানো। বাঞ্চসি মুক্ি জারণং 
গোধিন্দ-গোবিন্দ ইতি স্কুটং রউ ১ ১ লঘুভাঃ ] 
সর্বসৎকর্মাধিক নাম জানহ নিশ্চয় । 
এই কথ। বিশ্ব(সিলে স্ব্বধর্ম হয় ॥ 
স্ব্ব-উপরাগে কোটি-কোটি-গরুদান ! 
প্রয়াগেতে কল্পবাস মাঘেতে বিধান ॥ 
অযুত যজ্ঞাদি কর্ম স্বরণমেরুদান 
শতাংশেতে হরিনামের না হয় সমান ॥ 
খগোকোটিদানং গ্রহণে খগন্ত প্রয়াগগঙ্জগোদকে কল্পবাসং। 
বজ্ঞাযুতং মেরুন্তবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ডেন সমং শভাংশৈ: ৪১? 
[ লখুভাঃ ] 
ইষ্টাপূর্ত কর্ম বহু বহু কৃত হৈলে । 
তথাপি সে সব ভবহেতু শাস্ত্রে বলে ॥ 
হরিনাম অনায়াসে ভবমুক্তিধর । 
কর্মকল নামের কাছে অকিঞ্চিতকর ॥ 


Yue 


প্রীক্রীপ্রেমবিবর্ত 


“ই্টাপূর্তানি কর্মাণি সুব্হুনি কুতান্যপি | 
ভবহেতুহি তানের হয়ে্নাম তু মুক্তিদম, ॥ ( বোধায়ন সং) 

সাংখ্য-অষ্টাঙ্গাদি যোগে কিবা আশা ধর । 

মুক্তি চাও--গোবিন্র-কীর্তন সদা কর ॥ 

মুক্তিও সামান্য ফল নামের নিকটে । 

হেলায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে ॥ 
“কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈত্রনায়ক । 
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তন ম, 1? (গক্ুড়পুং) 

শ্বপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তারে। 

যাহাঃ জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করেঃ 

সর্বতপ কৈল, সর্ব শীর্থে কৈল স্থান । 

সর্ববেদ অধ্যয়নে আর্য মতিমান্‌ ॥ 

এইসব সাধনের বলে ভাগ্যবান । 

রসনায় সদা করে হরিনাম গান ॥ 
“অহো। বত শ্বপচোহতে। গরীধান্‌ 
যজ্জিহ্ৰাগ্ৰে ব্ততে নাম তুঁভাম। 
তেপুস্তপন্তে ভুহুবুঃ সন্ত রার্য। 


ব্ৰ্মানৃচু-্নাম গৃণস্তি যে তে ৪” ( ভা ৩।৩৩।৭ ) 


সর্ব-অর্থ-দাতা হরিনাম মহামন্ত্র। 
ফুকারিয়া বলে যত বেদাগমতন্ত্র.॥ 
হরিনামবলে সর্ব্ব-ষড় বর্গ- -দমন। 
রিপুনিগ্রহণ আর অধ্যাত্ম-সাধন 


লাগাল 


নাম-মহিমা ১০১ 


‘এত যড় পর্গহিরণং রিপুনিগ্রহণৎ পরম, | 

অধ্যাত্মমূলমেডদ্ছি বি ফণর্নামানুকীর্তনম 8? ( স্বন্দপুঃ ) 
গুণজ্ সারভৃক্‌ আর্ধ কলিকে সম্মানে । 
সর্বন্বার্থ লভি’ কলোঁ নামসন্কীর্তনে ॥ 

একিং সভাজয়স্ত্যার্যী গ্ণভ্ঞাঃ সারভাগিনঃ । 

যত্ৰ সন্ধীর্ভনেনৈব সৰ্বং স্বার্থোহভিলভাতে ?” (ভা ১১)৫৷৩৬ ) 
সর্বশক্তিমান্‌ নাম কৃষ্ণের সমান । 
কুঞ্চের সকল শক্তি নামে বর্তমান 
দানব্রতস্তপস্তীর্ঘে ছিল যত শক্তি 
দেবগণে কর্মকাণ্ডে হইয়া বিভক্তি ৷ 
রাজন্থুয়ে অশ্বমেধে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে | 
সব আঁকধিয়া কৃষ্ণ নিল আপন নামে ॥ 


৮০; 1 


“দান ব্রততপক্তীর্ঘক্ষেত্রাদীনাক্ষ বাঃ স্যিতাঃ ৷ 
অক্তরো দেবমহুতাং সর্বপাপহ্রাঃ শুভাঃ ! 
রাজস্থয়াশ্বমেধানাৎ জ্ঞানমধ্যাত্মবস্তনঃ | 
আকুষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেফু নামস্থ ৮? (স্বন্দপুঃ ) 
দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের সর্ব অর্থ শক্তি । 
 বুক্ত সব নাম তহি মধ্যে যাতে অনুরক্তি ॥ 
সেই নাম সৰ অর্থে যৌজনা করিবে । 
.সর্ব অর্থ শক্তি হইতে সকলই মিলিবে ॥ 
“সরধার্ধশত্তিযুক্তস্ত দেবদেবস্ত চক্রিশঃ 
অচ্চাভিকচিতং নাম তৎ লৰাখেষু যোজয়ে২ ৷” (্রদ্ধাগুপুং ) 


১০২ 


এ্ৰস্ীপ্রেমবিদ্ত 
হৃষীকেশ-সঙ্কীর্তনে জগদানন্দিত । 
অনুরাগে হষ্টচিত্ত সর্বদা সম্প্রীত ॥ 
দৈত্য রক্ষ ভীত হইয়া পলাইয়া যায়। 
সিদ্ধসজ্ঘ সদা প্রণমিত তার পায় ॥ 
যেই কৃষ্ণ সেই নাম, নামের প্রভাব | 
উপযুক্ত বটে তাতে না থাকে ভাব ॥ 
“স্থানে হৃযীফেশ তব প্রকীর্তয। 
জগৎ গ্রহষাতানুরজযতি -চ । 
রক্ষাংসি ভীতানি দুশো দ্রবন্তি 
সর্বে নমন্তন্তি চ সিদ্ধদংঘাঃ ৪৮ [ গীতা ১১1৩৬ ] 
বর্ণাদি বিচার নাহি গ্রীনামকীর্তনে। 
দীক্ষাপূরষ্চর্ধী বিধি বাধা নাই গণে ॥ 
নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দন | 
যার মুখে সদা শুনি, পুজা গুরু সেই জন ॥ 
শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে। 
কৃষ্ণনাম করে যেই, পৃজ্য সব্ববমতে ॥ 
“নারায়ণ জগন্নাথ বাস্থদেব জনা্দন | 
ইতীরয়ন্তি যে-নিত্যং তে বৈ সর্বত্র বন্দিতাঃ ৷ 
স্বণন্‌ ভুগ্চন্‌ রজংস্তিষঠনভিষ্টংচ বদংস্তথ| । 
যে বস্তি হরের্নাম তেভ্যে। নিত্যং নমো নমঃ ॥'স[বৃহন্নারদীয়] 
স্বী-ূত্র-পুকৃশ-যবনাদি কেন নয় । 


-.- কৃষ্ণসাম গায়, সেও গুরু পূজ্য হয়॥ 


লসর 


নাম-মহিমা ১১৩ 


ম্রীৃ্: পুকুশো বাপি যে চাল্লে পাপযোনয়ঃ । 
কীর্তয়ন্ি হতিং ভক্তা! ৫২ ভভ্যোহপখহ নষো নমঃ 8৮ 
[ নারায়ণ'বুহস্তৰ ] 
অন্যগতিশৃন্ত ভোগাঁ পর উপতাপী। 
ব্ৰহ্মচৰ্য জ্ঞানবৈরাগাহীন পানী ॥ 
সব্রধর্মশন্য নাম [জপী যদ হয । 
তাহার যে সুগতি তাহা স বর্বধাগিকের নয় $ 


“আনন্তগ তয়ে! মর্ত্যা লোগিনোহপি প্রস্তুপাঃ। 





জ্ঞানবৈরাগ্যরঠিতা রক্ষচর্যাদিবজিত 
সর্বধর্ষোছিতা বির । 

স্থখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সবেহপি ধামিকাঃ ৮ [পাপ] 
হরিন'মগ্রহণেব দেশকাঁলের নিয়ম নাই । 

উচ্ছিষ্ট মশৌচে বিধি নিষেধ না পাই ॥ 

“ন দেশনিয়মন্তত্সিন ন কালনির-স্তথা ৷ 

নোচ্ছিটাদোঁ নিমেধোহস্তরি শীহরনীয়ি লুক্ধক ” (বিষ্ণুধৰ্ম) 
কুষ্ণনাম সদা সর্বত্র করহ কীন্তুন । 

অশৌচাদি নাহি মান, নাম স্বতন্ত্র পাবন ॥ 

“চক্রামূধশ্য নামানি সদ! সর্বত্র কীর্তয়েৎ। 

নাশৌচং কীর্ডনে তন্ত স পবিত্রকরে! যত: (স্বন্দপুঃ ) 
যজ্ঞে দানে স্থানে জপে আছে কালের নিয়ম ৷ 
কৃষ্ণকীর্তনে কালাকালচচিন্তা! মহাত্রম ॥ 
দেশ-কাল-নিয়মীদি নামে কু নাই । 

কৃষ্ণ কীর্তন সদা করহ সবাই ॥ 


জীঙ্ীপ্রেমবিবর্ত 


“ন দেশনিয়মো রাজন্‌ ন কালনিয়মন্তরথা | 
বিদ্যুতে নাত্র সন্দেহো। বিষের্নামান্থৃকীর্থনে ॥ 
কালোহস্তি দানে যজ্ঞে চ স্থানে কালোহস্তি মজ্জরপে । 
বিষুসংকীর্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥” [ বৈষ্ণবচিন্তামণি ] 
সংসারে নিধিগ্রচিত্ত অভয়পদ চায় । 
হেন যোগীর জন্য নাম একমাত্র উপায় ॥ 
“এতমিধিছ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভগনম । 
ফোগিনাং নৃপ নিশীতং হরের্ামান্থকীর্ভনয, 1? [ভা ২১1১১ 
হরিনাম বিনা আর সহজ মুক্তিদাতা । 
কেহ নাহি ত্রিজগতে, নামই জীবের ত্রাতা ॥ 
একবার মুখে বলে ‘হরি’ ছু'অক্ষর । 
সেই জন মোক্ষ প্রতি বদ্ধপরিকর ॥ 
“সরুদুচ্চারি তং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম, । 
বন্ধ-পরিকরন্তেন মোক্ষার গমনং প্রতি ।৮ [ স্বন্দপুঃ } 


জিওনিদ্র হএঞ| একবার “নারায়ণ বলে । 
শুদ্ধ-চিন্ত হঞ| সেই নির্বাণপথে চলে ॥ 
“সকৃদুচ্চারয়েদ্যস্ত নারায়ণম তপ্তরিতঃ । 
জদ্ধান্ত:করণে। ভৃত্ব। নির্বাপমধিগচ্ছতি ॥” [ পদ্মপুঃ ]' 
এ ঘোর সংসারে বলে বিবশে ‘হরে হরে” । 
সদ্যোমুক্ত হয়, ভয় তারে ভয় করে'॥ 
“আপন্নঃ শংশ্থতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্‌ ॥ 
ততঃ সন্তে] বিসুচ্যেত যদ্ধিভেতি স্বয়ং ভয়ুম ॥'* [ ভা ১৷১৷১৪ ] 


নাম-মহিমা 


মৃত্যুকালে বিবসে যে করে উচ্চারণ। 
ভার অবতার-নাম-লীলা-বিড়ম্বন ॥ 
ৰৃত5%ছুরিত সহলা ত্যাগ করি? । 
বায় সে পরমপদে ভাজে সেই হরি ॥ 
ণ্ৰপ্ঠাবতারপ্ুণকর্মবিড়দ্বনানি 
নামানি যেহন্গুবিগমে বিবশা গুণন্ত ৷ 
তেহনেকজন্মণমলং সহসৈব হিত্বা 
সংযাস্ত্যপাবুতমৃতং তম দৰং প্রপন্থে 2’ (ভা ৩৯১৫ ) 
চলিতে বসিতে স্বপ্নে ভোজনে শয়নে! 
কলিদমন-কৃষ্ণোচ্চারে বাকের পূরণে ॥ 
হেলাতেও করি’ নাম নিজ স্বরূপ পাঞা। 
পরমপদ বৈকুণ্ে যায় নির্ভর হইয়া ॥ 
এব্রজংস্তিষউন্‌ স্থপননশ্নন্‌ শ্বসন্‌ বাক্য পূরণে । 
নামসংকীর্তনং বিষ্ণোহে লয়া কলিবর্দনমূ । 
কৃত স্বর্ূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তং পরং প্রজেৎ ৪” ( বিষ্ণুপুঃ ) 
যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণনাম। 
ভা’কে প্রীতি করে কৃষ্ণ করুণা-নিদান ॥ 
মদ্যপানে ভূতাবিষ্ট বায়ুপীড়া-স্থলে ৷ 
হরিনামোচ্চারে মুক্তি তা'র করতালে ॥ 
“বাহ্থদেবন্ সংকীতা সুরাপে। ব্যাধিতোহপি ৰা। 
মুক্ত! জায়তে নিয়তং মহাবিষ্ণু প্রধীদতি ৪” ( বরা হপু€ ) 
হরিনাম স্বতঃ পরমপুরুষার্থ হয় । 
উপেয়-মাঙ্গলা-তত্ব পরং ধনময় || 


জগ্রীপ্রেমবিবর্ত 


জীবনের ফল বস্তু কাশীখণ্ডে বলে । 
পদ্পুরাণেৎ তাহা কহে বহুম্থলে ॥ 
“ইদূমেব হি মাঙ্গণ্যং এহদেব ধনার্জনমূ | 
জীবিতশ্থ ফলঞ্চৈতদ্‌ যদ্দামোদরকার্তনম্‌ ॥৮ ( পদ্মপুঃ ) 
সর্ব মঙ্গলের হয় পরম মজল। 
চিত্বব-স্বরূপ সর্ববেদবল্লীফল ॥ 
কষ্ণচনীম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায় ৷ 
নর-মাত্র ত্রাণ পায় সববেদে গায় ॥ 
“মধুরমধুরমে তন্মঈলং মঙ্গলানাং 
সকলনিগমবল্লীসৎ্ফলং চিৎস্বরূপম্‌ । 
সকুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধযা হেলয়া বা 
ভূগুবর নরমাত্রং তারযেৎ কুষ্ণনাম ॥? ( প্রভাসখণ্ড ) 
ভক্তির প্রকার যত শাস্ত্রে দেখা যাঁয়। 
তহি মধ্যে নামাশ্রয় শ্রেষ্ঠ বলি গায় ॥ 
কষ্টেতে অষ্টাঙ্গ যোগে বিষ্ুম্মুতি সাধে । 
ওষ্স্পন্দনেই শ্রেষ্ঠ কীর্তন বিরাজে ॥ 


“অঘচ্ছিৎ্মরণং বিষ্ঠোর্বহ্বায়ালেন সাধ্যতে ৷ 

ওঠপ্পন্দনমাত্রেপ কীর্তনন্ত ততো বরমূ॥৮ ( বৈষ্ণব-চিন্তাফণিঃ ) 
দীক্ষাপূর্বক অঠন যদ শতজন্ম করে। 
তাহার জিহ্বায় নিত্য হরিনাম ক্ষুরে ॥ 

“যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেব: সমচিতঃ । 

তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠপ্তি ভারত ॥* ( বৈষ্ণব-চিতামণিঃ ) 


নাম-মহিমা ১৯৭ 


লতাযুগে বহুকালে যাহা তপোধানে। 
যজ্ঞাদি হিয়! ত্রেতায় যেবা ফল টানে ॥ 
ছ্'পরে অর্চনাঙ্গেতে পায় যেবা ফল । 
কলিতে হরিনামে পায় সে সকল ॥ 
“্ধ্যায়ন্‌ কুতে যজন্‌ যঞ্জৈপ্রেতায়াং দ্বাপরেহঠ়ন্‌। 
বদাপ্পোতি তদাপ্নোতি কলো। সংকীর্তা কেশবম্‌ ৪ ( বিষ্ণুপুঃ ) 
কলিকালে মহাভাগবতে বলি তারে। 
বীর্তনে যে হরি ভজে এ ভব-সংসারে ॥ 
“হাভাগবত| নিত্যং কলো কুর্বন্তি কীর্ভনম্‌ ॥ ( দ্বন্দপুঃ ) 
চিদাত্মক হরিনাম বারেক উচ্চারে । 
লিব-ব্ৰহ্মা৷ অনন্যতার ফল কহিতে নারে ॥ 
নামোচ্চারণমাহাত্ম্য অভুত বলি’ গায়। 
উচ্চারণমাত্রে নর পরমপদ পায় ॥ 
“সরুছুক্ডারসবন্ত্েব হরে্নীম চিদাত্মকম্‌ । 
ফলং নান্ত ক্ষমো বক্ত,ং সহঅবদনে। বিধিঃ ॥ 
নামোচ্চারণ-মাহাজ্সাং অ্রয়তে মহদডুতমূ্‌ \ 
যতুচ্চারণমাত্রেণ নরে! যায়াৎ পরং পদম, 1” (বৃহঙ্গারদীর ) 
কৃষ্ণ বলে,_ “শুন অর্জুন! বলিব তোমায় । 
শ্রদ্ধায় হেলায় জীব মম নাম গায় ॥ 


সেই নাম মম হৃদি সদা বর্তমান । 
নামসম ব্রত নাই, নামসম জ্ঞান ॥ 
নামসম ধ্যান নাই, নামসম ফল। 
নামসম ত্যাগ নাই, নামসম বল ।। 


১৮ 


ভা স্রী/প্রমবিবর্ত 


নামসম পুণ্য নাই, নামসম গতি । 


নামের শক্তিগানে বেদের নাহিক শকতি ॥ 


নামই পরম] মুক্তি, নামই পরমা গতি । 
নামই পরমা শান্তি, নামই পরম] স্থিতি 
নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি 
নামই পরম! প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি 
জীবের কারণ নাম, নামই জীবের প্রভূ 
পরম আরাধ্য নাম, নামই গুরু প্রভু ॥? 

“শ্রদ্ধয়া হেলয়! নাম রটন্তি মম জন্তবঃ ৷ 

তেষাং নাম সদ। পার্থ বর্ততে হৃদয়ে মম ॥ 

ন নামসদুশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ত্রতম্‌। 

ন নামপদূশং ধ্যানং ন শাযপদূশং ফলমূ ॥ 

ন নামসদৃশত্তটাগে। ন নামসদৃশঃ শমঃ। 

ন নামপদৃশং পুণ্যং ন নামপদৃশী গতিঃ ॥ 

নামৈব পরমা মুক্তি-নামৈব পরম! গতিঃ । 

নামৈব পরম! শাস্তি-নামৈব পরমা স্থিতিঃ ॥ 

নামৈব পরম! ভক্তি-নামৈব পরম! মতি: । 

নাটমব পরমা প্রীতি-্নামৈব পরম] স্মৃতি: ॥ 

নামৈব কারণং জন্তো-্ণামৈর প্রভুরেব চ। 

নামৈব পরমারাধ্যং নামৈব পরমো গুরুঃ 8৮ 
হরিনাম মাহাত্যের কভু নাহি পার। 
যে নাম শ্রবণে সদ্য পুক্ধশ-উদ্ধার ॥ 


2 


[ আদিপুঃ] 


“যন্নাম সঙ্ধচ্কুৰণাৎ পুন্ধশোহপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।৮ 


[ ভা ৬৷১৬৷৪৪ ] 


নাম-মহিন! ১৯৯ 


স্বপনে জাগতে যেবা জল্লে কৃষ্ণনাম । 
কলিতে সে কৃষ্ণরূপী, কৃষ্ণের বিধান ॥ 
“কৃষ্ণ রুফেতি কঞ্চেতি স্বপন্‌ জাগ্রদ্‌ ব্ৰজংস্তথ| ৷ 
যথ। ডল্লতি কলো নিতাং কুষ্ণর্পী ভবেদ্ধি সঃ ॥” [ বয়াহপুঃ ] 
কৃষ্ণ বলি’ নিত্য স্মরে সংসার-সাগরে। 
জলোখিত পদ্ম যেন নরকে উদ্ধরে ॥ 
“্ৰ্বফ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতে যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
জলং হিত্ব। যথ| পন্ুং নরকাছুদ্ধরাম।হম্‌ 1” [ নরসিংহপুঃ ] 
কৃষ্ণনাম সর্বমুখা জীবের আশ্রয় । 
অশেষ পাপ হরে, সগ্ পাপমুক্তি কর ॥ 
“নান্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ। 
প্রায়শ্চিতমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্‌ ॥' [ গ্রভাসখওড ] 
নাম- চিন্তামণি, কৃষ্ণ, চৈতন্যন্বরূপ | 
পূরণ, শুদ্ধ, নিতামুক্ত, নামনামী একরূপ ৷ 
“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্তরসবিগ্রহঃ । 
পূর্ণ: শুদ্ধো নিতামুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ৪ 
[ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূ বি ২১০৮ ] 
বিষ্ণুনাম, বিষ্ণুশক্তি যেই জন জানে । 
সুমতি প্রার্থনা করে প্রাকৃত জ্ঞানে ॥ 
“ওঁ আহশস্য জানস্তো নাম চিদ্ধিবক্তন্‌ 
মহন্তে বিষ্ণো স্বমতিং ভজামহে ॥ ও তৎ সৎ ও)? 
[ ঝথ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ সুক্ত, ৩ খক্‌] 


শ্াজীগরেমবিবর্ত 


স্কানেখরী কৃষ্ণনাস বোড় করি? কর। 
বলে,--“প্রভৃ, এক বস্তু গ্রার্থনা হামার ॥ 
“এরূপ মাহাত্মা নামের শুনিন্থ অবণে। 
মবত্র সমান ফল নাহি হোয় কেনে ॥”? 
প্রভু বলে,__“শরদ্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল । 
হিশ্বাস-অভাবে-কেহ নাতি লভে ফল ॥”’ 
প্রভু বলে--“অন্তর্ধামী নাম ভগবান্‌। 
বিশ্বীসান্ুসারে ফল করেন প্রদান ॥ 
নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে। 
নামের ফল নাহি পায়, নাম-অপরাধে মরে ॥ 
অর্থবাদ করে ফলে বিশ্বাস ত্যজিয়া। 
ফল নাহি পায়, থাকে নরকে পড়িয়া ॥ 
“অর্থবাঁদং হরেনীয়ি সম্ভাবয়তি যো নরঃ | 
স পাপিষ্টে। মন্ষ্যাণাং নিরয়ে পততি ক্কুটম্‌ ॥'” 


{ কাত্যায়নী সংহিতা ] 
“যন্নীমকীর্ভউনফলং বিবিধং নিশম্য 
ন শন্দধাতি মন্থতে যদুতার্থবাদমূ। 
যে! মানযস্তমিহ দুঃগচয়ে ক্ষিপামি 
সংসার-ঘোর-বিবিধাতিনিপীড়িতাঙ্গম্‌॥৮ [ ত্র্গংহিভা 1 


আন্রীপ্রেমবিবর্ত সমাপ্ত 


+ ও এ 
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